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আত্মজ্ঞান 
ডক্টর জীররাসবিহারী দাস, এন. এ., পি-এগ, ডি. 


আমাদের শাম্তাকারের এবং পাশ্চাত্য দার্শনিকেরাও আত্মল্ঞান-লাভের উপদেশ 
দিয়। থাকেন। কিহ্ত অনেকেই স্বীকার করিতে বাধা যে, আত্মজ্জানলাভ বড়ই 
কঠিন । কেন কঠিন, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। আন্মজ্ঞান বলিতে নিজের 
সম্মন্ধে ভন বুঝায় । খানুষের দৃষ্টি সাধারণতঃ বহিমু্খী বা অপরমুণী । বাহুপদার্থকে__ 
অপরকে-_-যতত সহজে আমরা দেখিয়া থাকি, নিজের দিকে তত সহজে দৃ্টি যিরাইতে 
পারি না। দিতীয়তঃ, নিজকে আমরা পুব বেশী খারাপ বলিয়া ভাবিতে চাই না। 
তাই আমাদের দোষ ক্রটি আমাদের নজরে পড়িয়াও পড়ে না। অন্য লোকের! 
আমাদের যে সব দোষ ত্রুটি অতি সহজে দেখিতে পারে, আমাদের নিজের চক্ষে সে 
সব দোষ ত্রুটি ধরাই পড়ে না। এমন কি অগ্যের। আমাদের দোষের উল্লেখ করিলেও, 
সে দোষ আমাদের আছে বলিয়া আমর! বুঝি ন। আমর! ঈর্বাপরবশ হইয়া যখন 
কিছু কৃরি তখন অস্তেরা আমাদের কাজে ঈর্ষার স্পষ্ট পরিচয় পাইলে ও, আমর। 
নিল্দেরা মনে করি শ্যায়নিষ্ঠার জন্যই আমর! এইরূপ কাজ করিতেছি । অতএব দেখ! 
- যাইতেছে ঘে নিক্রের সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা বড়ই কঠিন । 
আর একটি বিশেষ কারণে আস্মভ্ঞান একেবারে অসম্ভন বলিয়াই মনে হুয়। 
আগেই বল! হইয়াছে যে, আত্মজ্ঞান বলিতে নিজের সন্বস্মেই জবান বুঝায়। নিজ 
বলিতে কাকে বুঝি ? আমার নিঙ্গ ও আমি একই কথা। আমি শব্দ যে কেহ 
যার তার জম্থচ্ষে ব্যবহার করে ন! ; বক্তা নিজের সম্বন্ধেই আমি শব্দ ব্যবহার করিয়! 
থাকে । সুতরাং বন্তাকেই আমি বলা যায়। কিন্তু বক্তা বলিতে প্রকৃতপক্ষে, যে 
শুধু শন্দোচ্চারপ করিতেছে তাহাকেই বুঝার না। শব্দোচ্চারণের সঙ্গে যদি জ্ঞান না 
থাকে, তাহ! হইলে শব্দোচ্চারণকারী প্রকৃত অর্থে বক্ত! বা আমি পদবাচ্য হয না। 
"এ হৃতরাং দেখা ঘাইতেছে আমি বলিতে জ্ঞাতাকেই বুঝা্থ। যে জালে সেই আমি। 


২ দর্শন 

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, যে জানে সেই যদি আমি হয়, তাহা হইলে তুমিও 
ত জান. তুমি আমি হইবে ন। কেন ? ইহার উত্তরে বলা ঘাইতে পারে, তুমিও তোমার 
নিজের কাছে আমি । কিন্ত তোমার চ্ঞানপ্রিয়ার সঙ্গে আমার সাক্ষাত পরিচয় নাই, 
সুতরাং জ্ঞাতা হিসাবে সাক্ষাৎ ভাবে তোমাকে আমি জানি ন! । তাই তুমি আমার 
আমি নও, তুমিই। আনার জ্ঞানক্রিয়ার আম যেরূপ সাক্ষাৎ অনুভব করিতে 
পারি, তোমার ভঙ্তাবক্রিয়ার সেকপ অনুভব আমার হয় নাঁ। স্ততরাং ভাতা রূপে 
আমার নিজেকে যেমন জানি তেগন তোমাকে জানি ন।। আমার অনুভবে আমিই 
জ্ঞাতা. তুমি জ্ঞেয় মাত্র, যাহা হউক, জ্যা হা না হইলে যে আমি হয় না সে কথ খুবই 
সতা । সুতরাং আমি-র জ্ঞান হইতে হইলে ভ্তাতারই জান হওয়া দরকার । 

কিন্ত শ্যাতার জ্ঞান কিরূপে হইবে ? যাহ! আমরা জানি তাহা জ্ঞেম্স। যে 
জানে সে তাত । এই ভাতা ও জ্ঞেয় সম্পূর্ণ ভিন্ন । জ্রাত| ও জয়ের মধ্যে ভেদ 
না থাকিলে আমার ও তোমার মধো ভেদ থাকিত না। আমাদের ভাষা-প্রয়োগই 
কঠিন হইয়া উঠিত। আপাতদৃষ্টিতে বলা যায় বটে, যে আমি, সেই তুমি হয়; ঘে 
তুমি সেই আবার আমি হয়। কিন্ত যে জ্ঞানে যাহাকে আমি বল। যায়, সেই জ্ঞানেই 
তাহাকে তুমি বল। যায় লা। একটা বিশেষ কোন জ্ঞান ধরিয়াই জ্ঞাত। ও ভেবে 
নির্ণয় করিতে হয়। যে জ্ঞানে যে জ্ঞেয়, সে জ্ঞানে সে জ্ঞাতা হয় ন!।. যে হানে 
বে ছাতা সে জ্ঞানে সে জ্ঞেয় নয়। ভাঙা জ্ঞানের কর্তা, চেয় জ্ঞানের বরা । 
কর্তা কৰ্শ্ম হইতে ভিন্ন, এই কর্তকণ্ম-বিরোধের জন্যই অনেকে মনে করেন ভাতা 
কখনই জ্ডেয় হয় না। তাহাই যদি সত্য হয় তাহা হইলে আ'্মান্তান কিরূপে সম্ভব 
হইতে পারে? কেন ন, আসত্মদ্ঞানে যে ছাতা তাহাকেই জানিবার বা ভেবে করিবার 
কথা। স্বতরাং চ্বাতা যদি জ্ডেয় না হইতে পারে, তাহা হইলে আত্তানঙানও হইতে 
পারে না। ও 

কিন্তু আত্মজ্ঞান ব! আমি-সম্বন্ধে জ্ঞান যদি সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে ত 
“আমি 'কে কর্ড বা কর্ণ করিয়। আমরা কোন কথাই বলিতে পারি না। অথচ 
“ আমি '-সম্বঙ্ষে আমর! সর্নকদ্দাই কিছু-না-কিছু বলিয়া থাকি। * আমি এখানে বসিছা 
আছি, ' আমি সেখানে যাইতেছি’, তুমি আমাকে দেখিতেছ * এই রকম কথ। আমর! 
অহরহ বলিয়। থাকি । 

এখানে বল! যাইতে পারে যে, আমি বলিতে আমর! প্রকৃত পক্ষে জ্ঞাতাকে 
বুঝি না। আমি-শব্দের দ্বার কোন পিগুবিশেষকে ( দেহপিগুকে ) নির্দেশ করিয়। 
থাকি ছাত্র, * আমি এখানে বসিয়া আচ ’ বা“ আমি সেখানে বাইতেছি ' এই কথার 
দ্বারা পিগুবিশেষের কোন প্বান-বিশেবে বিভমানতা ব! স্থান-পরিবর্তনের কথাই 


বুঝাইতেছে। 


আত্মভ্জান ৩" 


যখন কোন দৈহিক ক্রিয়ার সহিত আ।মিকে সংশ্লিষ্ট করিয়া থাকি, তখন 
না হয় কোন ক্রমে আমি বলিতে দেহকে বুঝিতে পারি । কিন্তু যখন বলি “আমি 
জানি, ‘আমি এই বুক্ষটি দেখিতেছি,, তখন আমি বলিতে দেহমাত্র বুঝাইতেছে, 
এরূপ বলা যায় না) কেছ যদি আমাকে হ্রিচ্জাসা করে 'ছুইএর সঙ্গে দুই যৌগ 
করিলে চার হয় তাহ! তুমি জান কি ?' আমি নি:সংশয়ে উত্তর করি ‘আমি জানি ৷ 
“আমি’-সন্বচ্গে, নিঃসন্দি্ধ জ্ঞান লা থাকিলে আমি নিঃংসংশয়ে ‘আমি জানি’ বলিতে 
পারি না। এবং যখন শুধু ‘আমি জানি’ ‘আমি দেখিতেছি' এই রকম কথা বলি, 
তখন আমিকে জ্ঞানক্রিঘার কর্তা হিসাবেই বুঝিয়। পাকি ' স্বতরাং আমাদের 
স্বীকার করিতে হয় যে, শ্ঞাতা-সন্বন্ধে নিশ্চয়ই আমাদের ভান আছে । জ)তাকে 
যদি আমরা লা জ্ঞানিতে পারিতাম, তাহা হইলে ‘আমি জানি’ একথ! আমর! নিঃসংশয়ে 
বলিতে পারিতাম ন৷, কেনন! আমি বলিতে এক্ষেত্রে দ্ঞাতাকেই বুঝাইতেছে। 

আমাদের বে সুখ-দুঃখ বোধ আছে তাহাও অঙ্গীকার কর! যায ন।; অথচ 
যখন আমাদের সুখ-দুঃখ বোধ হয় তখন বলিতে পার! যায় না যে আম। হইতে ভিল্ন এক 
স্বতন্ত্র বিষয়ের ডান হুইতেছে। আমাদের নিঙ্কেই আমর! স্থখী বা দুঃখী বলিয়। 
বুঝিয়া থাকি। স্থতরাং 'আমি”র বোধ না। থাকিলে সুখ দুঃহ্রে বোধ হইত না; 
কেনন! স্থখ বা। দুঃণ স্বতন্ত্র পদার্থ ন! হওয়াতে, সাক্ষাত্ডভাঁবে গখ-ছুঃখের বোধ হইতে 
হইলে, ‘আমি স্থখী’ বা "আমি দুঃখী’ এই রূপেই সুখ-দুঃখের বোধ হইতে পারে) 

হৃতরাং দেখা যাইতেছে যে, ‘আমি জানি, 'আমি স্ুখী' এই রকম স্পট বোধ 
যখন আমাদের -রহিয়াছে, তখন আমি সম্বন্ধেও যে আমাদের নিঃসদ্দি্চ বোধ আছে 
তাছা অস্বীকার কর! যায় না) এই অল্পলপ্য শ্মসংবিশকে (sclf-consciousness) 
ভিত্তি করিয়াই আত্মজ্ঞানের মীমাংসা বা আ্যন্যান-সন্বন্ধে মতামত (পাষপ করিতে 
হুইবে। আত্মজ্ঞান-সম্বন্ধে এ রকম মত পোষণ কর! যুক্তিসহ হইবে না, যাহাতে 
“আমি জানি' বা ‘আমি সুখী’ এ কথা আমাদের কাছে অর্থহীন হইয়। দাড়ায় । 

“আমি জানি’ একথা যদি সম্ঞানে বলিতে পারি, তাহ! হইলে হাত! কদাপি 
জ্য় হয় না, একথ! সত্য নয় । কেনন! যখন ‘আমি ক্রানি” একথা আমি সহ্হালে 
বলিলাম, তখন ত 'আমি'কে জ্ঞাতারূপেই আনিলাম। অর্থাৎ জ্ঞাতাই আমার চ্ছেয় 
হইল। কিন্ত আগে বলা হইয়াছে জ্বাতাকে জ্ছেয় হইতে হইলে কর্ম্মকর্তৃবিরোধ 
উপস্থিত হয়। লে বিরোধের কি সমাধান হইবে ? 

প্রথমতঃ দেখ! যাউক, কর্শ্মকর্তৃবিরোধের অর্থ কি? কণ্ধ্কর্তাবিরোধ বলিতে 
আমরা বুঝিয়! থাকি, যাহা কর্তা তাহ। কর্শ্ম হয় না, যাহ! কর্শ্ম, তাহ! কর্তা হয় না? 
কিহ। আমি বদি জিজ্ঞাসা করি, “কর্তী ও কর্শ্মের বিরোধ কোথায়? 'কর্তা কর্শ্ম 
হইতে পারিবে না কেন ? তাহা হুইলে ইহার উত্তরে কি বল! যাইবে? ইহার 


"৪ দশন 
উত্তরে হয়ত বলা যাইবে, কর্তী। কৰ্ম্ম হইতে ভিন্র, এবং যাছা। ভিগ্ তাহা অভিন্ন না 
হওয়াতে কর্তী কর্ম হইতে পারে না। কিন্তু কর্ব। কর্্ম হইতে সব সময়ে ভি্নই 
হইবে তাহার প্রমাণ কি? অবশ্য ইহা স্বীকাধ্য যে, জ্ঞানক্রিয়ার কর্তা সাধারণতঃ 
কম্ম হইতে ভিন্ন হুইয়া থাকে । আমি জ্ঞাত আমার জ্ঞেয় ঘটপটাদি হইতে নিশ্চয়ই 
ভিন্ন । এই সব স্থলে জাত! তেল নয়. এই নিয়ম অবশ্য প্রযোজ।। কিন্ত প্বল- 
বিশেষে যদি কর্তা কর্ম্ম হইতে ভিন্র না হয়, তাহা হইলেও সেই স্থলে এই নিয়ম 
খাটাইতে হইবে এমন কোন রাজাভ্ঞা নাই। 

আমর দেখিয়াছি, স্বসংরিৎ একটী অসন্দিস্ক তথ্য ((0০0)। আমাদের কলিত 
কোন নিয়মের খাতিরে এই তথ্যকে উপেক্ষা করা চলে না । নানা তথ্য পরীক্ষা 
করিয়াই নিয়ম প্রণয়ন কর! হয়। কোন তথ্য বিশেষ নিয়মানুবর্তী ন! হইলে নিয়ম 
সর্বত্র প্রখোজ্ছয নয়, নিয়মের অপবাদ (০৯০০]i০৷) রহিয়াছে, ইহাই বোঝা যায়। 
সেইজন্য নিয়মকে সঙ্কুচিত করিতে হয়। কল্লিত নিয়মের সার্ববন্তথিকতা বঙ্ায় রাখিবার 
জন্য পরীক্ষিত তথ্যভক অস্বীকার কর! যায় না। অতএব বাহার! কর্শ্মকর্তুবিরোধের 
জম্য আত্মন্ভান অসম্ভব বলিয়া মনে করেন তাহাদিগকে আমরা বলিতে পারি যে, 
এ রকম বিরোধ অবশ্য-স্বীকার্যয নয়। অর্থাৎ কর্তা হইলেই কণ্্ হুইবে না, জ্ঞাতা 
হইলেই জেরে হইবে না, একথা সকলেই মানিতে বাধ। নয় । শ্বসন্বিং স্থলে স্পষ্টই 
দেখা যাইতেছে, যে জ্ঞাতা সেই জ্তেয়। 

তর্কের খাতিরে, জ্ঞাতা জ্ছেয় নয়, একথা! স্বীকার করিয়াও আত্মম্তান কি রকম 
সম্ভবপর তাহা আমর! বুঝিবার চেষ্টা করিতে পারি। ভাতা জ্দেয় হয় না. এই 
কথার অর্থ এই নয় যে, যে ব্যক্তি একবার ভাতা হইল সে কখনই কোন প্রকারে 
জ্ঞেয় হইবে ন! । এক জ্ঞানে যে জ্ঞাতা সে অনায়াসে অন্য জ্ঞানে জ্ঞেয় হইতে 
পারে। এ রকম প্থলে জ্ঞাতৃন্তেয়-বিরোধের উদ্ভব হর লা। এই বিরোধের অর্থ এই 
যে, যে জ্ঞানে যে জ্ঞাতা সেই জ্ঞানে তাহাকে শ্ডেয়রূপে জান! যায় না। কিন্তু 
জ্ঞাতারূপে তাহাকে জানিতে আপত্তি কি? প্রতোক জ্ঞানেই কিছু-না-কিছু জান! 
যায়। তাহাকেই জ্ঞেয় বলা হয়।. জ্ডেয় ব্যতীত জান সম্ভবপর নয়। জ্ঞেয়ের সঙ্গে 
জ্ঞাতাও থাকা চাই। প্রতোক জানেই কেহ-না-কেহ কিছু-না-কিছু জানিয়া থাকে । 
জ্ঞাতা ও জ্মেয় প্রত্যেক জ্ঞানেই সংশ্লিষ্ট আছে__-একথ! সকলেই স্বীকার করিবেন । 
কিন্ত একথা আমরা কিরূপে জানলাম? জ্ঞাতাকে জ্ঞাতা রূপে কোন জ্ঞানে 
না পাইলে জ্ঞাতা বলিতে কি বুঝায়, তাহা আমরা কি করিয়া বুঝিব ? 
জ্ঞাতাকে জ্ঞাত! রূপে জানিতে হইলে, যখন জ্ঞাত! তখনই জানিতে হয়। আমি 
যখন কিছু জানি তখন আমি বে কিছু জালিতেছি, সে কথাও জানিয়া থাকি ॥ 
আমি যখন ঘটকে জানি তখন আমি বে ঘটভ্তানের জ্ঞাতা, সে কথাও জানি ॥। এই 
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দ্বিতীয় ভ্রানকে আপাততঃ প্রথম গান হইতে অভিষ্প বলিয়াই ধরিতে পারি, অর্থাত 
প্রত্যেক জ্ঞানের সঙ্গেই স্বসংবিত অবিচ্ছেন্যভাবে জড়িত আচে! কোন জ্ঞান উৎপন্ন 
হইলে সেই ক্ষান-পদার্থ লুক্কায়িত থাকে ন{। পশুদের জ্ঞান কিরূপ হয় তাহা বলা 
যায় না, কিন্দ মানবীয় চ্যান উৎপগ্ন হইলেই, ভাত] ভান হইতেছে বলিয়া ভ্রানিতে 
পারে। জ্ঞানের সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হইবার জন্য স্বতন্র প্রচেষ্টার প্রয়োজ্জন হয় না 
যে জ্ঞানে কোল বিষয়কে আনি, সেই জ্ঞানেই জ্ঞানসন্বলিত জ্ঞাতাকেও জানয় 
থাকি। এই অর্থে জ্ঞানকে শ্বয়ংপ্রকাশ বলা যাইতে পারে । ভানকে জানিবার অগ্য 
জ্ঞান৷স্তরের প্রয়োজন নাই । জ্ঞ!ন হইলেই স্থান হইতেছে বলিয়া করান! মানস । একই 
ভ্যানে জ্ঞাতা, ব্েয় ও জ্ঞান এই ত্রিতয় প্রকটিত হুইয়। পড়ে । যশন কোন বিষয় ক্রানি, 
তখন জ্ানিতেছি কি না, এবং কে জ্গানিতেডে এ বিষয়ে সন্দিহান হুই ন!। ভ্যানে 
বিবয়মাত্র প্রকটিত হয় না, হাতা! এবং ভচানও প্রকটিত হয় ॥। চ্গাতা ও জ্ঞান একই 
বিষয়জ্ঞানে প্রকটিত ন! হইলে, বিষয় জানিয়াও ভাত ও জ্ঞানসন্দ্গে সন্দেহ থাকিয়া 
ধাইত। বিষয়ন্ঞানেই জ্ঞাত ও ভান প্রকটিত হইলেও, ভাত!” ও ভন দজেয়রূপে 
বা। বিষয়রূপে প্রতিভাত হয় না । সজ্ঞাত। জ্ঞাত! রূপেই আত্মন্বরূপ ব্যক্ত, করে। 

জ্ঞানের উপরিলিখিত বিবৃতি সত্য হইলে, অর্পাৎ একই ভ্যানে জ্ঞাতা, জেয ও 
জ্ঞান স্ব-স্ব রূপে ব্যক্ত হইলে, জ্ঞাতা কখনও জ্ডেয় হয় না, এ কথ! মানিয়াও আমরা 
জ্ঞাতাকে কি. করিয়া জান! যায়, তাহ! বুঝিতে পারি। চ্চান উত্পল্প হইলেই যথন 
জ্ঞাতাও ব্যক্ত হুইয়! পড়ে, তখন কে1ন-কিছু জানিব(র সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ভাাতাকেও 
না জ্বানিয়! পারি ন{। বিষয়টা আর একটু গুণিধানপূর্ববক দেখা যাউক । 

আমি যখন প্রটকে জানি তখন ভ্রানে আমি ও ভট উভয়ই সমানভাবে ব্যক্ত 
হইলে, আমি ঘটকে জীনিতেছি ন! ঘট আমাকে জানিতেছে তাহা বল! খাইবে লা। 
স্থৃতরাং আমাদিগকে বলিতে হইবে, ঘট হ্কেয়রূপে এবং আমি ভ্ঞাতা রূপে বাক্ত হুইয়। 
থাকি। দেখা যাইতেছে এখানে দুইটি জ্ঞানের কথা বল। হইতেছে ৷ ভ্গাত। হওয়। 
আর জ্ঞাত! রূপে ব্যক্ত হওয়) এক কথা নহে। হইতে পারে, জ্ঞাতা হইলেই জ্ঞাতা 
রূপে বাক্ত হইতে হয়, কিন্তু জ্ঞাতা হওয়ার নামই জ্ঞাত! রূপে বাত হওয়া নয়। 
জ্ঞাত হইতে হইলে জ্ঞানযুক্ত হওয়| দরকার । জ্ঞাতা রূপে বাক্ত হইতে হইলে আর এক 
জ্ঞানের প্রয়োজন । ব্যক্ত হওয়ার অর্থ ভ্ডাত হওয়া! ছাড়! আর কিছুই লয়। জ্ঞাতার 
জ্ঞানে জ্ঞানযুক্তের জ্ঞান হইতেছে বুঝিতে হইবে । ত্বিতীয় ছতান প্রথম জ্ঞান হইতে 
অবিচ্ছেস্ হইলেও স্বরূপে ভিন্ন । প্রথম জ্ঞানের জোরে কোন পদাথকে জ্ঞাতা বলা 
যাইতে পারে, কিন্ত্র জ্বাত রূপে প্রকটিত বা ব্যক্ত হইতে হইলে প্রথম জ্ঞানের উপর 
আর এক জ্ঞানের প্রয়োজ্ন। প্রথম জ্ঞানে কেবল বিষয়ই চ্ছেয় ; দ্বিতীয় জ্ঞানে স্বয়ং 
জ্ঞাতাই জ্ঞেয় হইয়। পড়ে । a 
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বলা যাইতে পারে, এখানে আমর! বাস্তবিক হুই ল্যান পাই লা। যে জ/ান- 
ক্রিয়ার বলে বিষয়কে জানি সেই ক্রিয়াতেই জ্ঞাতাও ব্যস্ত হয়। কিন্ত জ্ঞাতা রূপে 
ব্যস্ত হইতে হইলে সে ( জ্ঞাতা )-রূপ ত আগেই পাওয়া চাই। মূলে যদি কোন 
এক রূপ না থাকে, তবে সে রূপে কোন পদার্থ ব্যক্ত হইবে কি করিয়।? ন্তততরাং 
কোন পদার্থকে জ্ঞাতা হইতে হইলে তাহাকে আগে জ্ঞাত! বা! জ্ঞানযুক্ত' হওয়। দরকার, 
তারপরে ত ০সরূপে তাহ! ব্যস্ত হইতে পারিবে । এই বক্র হওয়া স্্সষ্টতঃই অপ 
জ্ঞানের কথা । 

সাধারণতঃ একথা সহ্য .বটে, কোন বিবষ জানিতে হইলে, জানার আগে 
বিষয়ের স্বরূপে অবশ্থিতি প্রয়োজন । জালের সঙ্গে সঙ্গেই যদি বিষয়ের উৎপত্তি হয়, 
তাহা হইলে বিষয় জ্ঞানীয় ব বাস্তব ন! হইয়া কাল্পনিক হওয়ারই কথা । সাধারণতঃ 
জ্ঞানের আগেই বিষয্মের অবস্থান সত্য হইলেও সব সময়েই যে এইক্কপ হইবে তাহা 
নহে । জ্ঞাতা রূপে বাক্ত হইবার আগেও জ্ঞাত! বলিয়া কিছু থাকে, এমন নাও হইতে 
পারে, জ্ঞাত হুওয়। ও জ্ঞাত! রূপে ব্যক্ত হওয়। অর্থতঃ এক ন! হইলেও কার্ধ্যতঃ একই 
হইতে পারে । কোন পদার্থ জ্ঞাত! হইলেই কোন সময় বা ক্রিয়ান্তরের অপেক্ষা না 
করিয়া ক্গাতা রূপে ব্যক্ত হইয়া পড়ে । অথাৎ যে ভ্যানের জোরে কোন লদার্থকে 
জ্ঞাত! বলা যাইতে পারে, সেই জ্ঞানের দ্বারাই তাহা জ্ঞাত! রূপে ব্যক্ত হইয়। যায়। 
জ্ঞাত৷ হওয়। আর জ্ঞাতা রূপে ব্যক্ত হওয়| কার্ধ্যতঃ একই কথ।। BS 

এখানে যাছা বলা হইল তাহার অর্থ এই দাড়ায় যে, আমি যখন 
কিছু জানি তখন আমি বে জানি, সে কথাও জানি। তাহা হইলে আমি 
যে জানি, সে কথা যে জানি, তাহাও ক্রানিতে আপত্ডিকি ? এই রকমে একই 
ভ্যান হইতে এক অনন্ত জ্ঞানধারার স্থপ্টি হইবে। প্রথমে কিছুর ভ্রান হইলে তার 
সঙ্গেই বদি সে জালের জ্ঞান হয়, তবে এই ( দ্বিতীয় ) জ্ঞালেরও ( তৃতীয় ) জ্ঞান 
হইবে; সেই (তৃতীয়) জ্ঞানেরও ( চতুর্থ) জ্ঞান হইবে। এইরূপে জ্ঞানের উপর 
জ্ঞান চড়িয়া এক অনন্ত জ্ঞানধার! বা অনবস্থা স্থপতি করিবে ॥ কিন্তু এই রকম অনন্ত 
জ্ঞানধারা আমাদের জ্ঞানে আসে না, আসিতেও পারে না ॥ 

ক্ঞাতার জ্ঞানের বিরুদ্ধে এই রকম আপত্তি ভ্রমমূলক বলিয়াই বোধ হয়। 
কেননা জ্ঞানের যে জ্ঞান হয়, তাহ! প্রথম জ্ঞান হইতে ভিন্ন দিতীয় জ্ঞানরূপে উদ্ধৃত 
নাও হইতে পারে। প্রথম জ্ঞানের এক আবিচ্ছে্ড রূপকেই জ্বাতার জ্ঞান বা জ্ঞানের 
জ্ঞান বলা যাইতে পারে। এই অবিচ্ছে্ভরূপ নিয়াই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। স্থতরাং 
প্রথম জ্ঞান হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় জ্ঞানের কথা ন! বলায়, দ্বিতীয় ভান হইতে ভিন্ন 
তৃতীর জ্ঞানের কথ। উঠে লা। অতএব অনস্তন্ভানধারা বা অনবস্থার কোন প্রসজই 
উঠে না 


আত্মজ্ঞান ৭ 
তর্কের খাতিরে প্রথম জ্ঞান হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় জ্ঞান জানিলেও জ্ঞানের পর 
জ্ঞান ধারাবাহিকরূপে হইতেই থাকিবে এমন কোন নিয়ম লাই । কিছু জানিলে 
‘আমি আনি বলিতে পারি; সঙ্গে সঙ্গে আমি যে আনি তাহাও জানিতে পানি) 
এই জ্ঞানকে ‘আমি জানি যে আমি জানি" বলিয়া ব্যস্ত, করিতে পারি। ইহাকে 
প্রথম জান হইতে ভি দ্বিতীয় জ্ঞান বল ঘাইতে পারে। কখন কখনও ‘আমি বে 
আনি যে আমি জালি' তাহাও আমার জ্ঞানে ভালিতে পারে ॥ ইহাকে তৃতীয় চ্যান 
বল৷ যাইতে পারে। এতদতিরিক্ত কোন চতুর্থ জানের প্রমাণ আমাদের অনুভবে 
পাই না। প্রথম চ্যান হইতে ভিপ্র দ্বিতীয় জানের অনুভব হইতে পারে। "আমি 
জানি” এক কথা, 'আ'ন জানি যে আমি আনি তাহা। অন্য কথ। বলিয়া আমর! বুঝিতে 
পারি। ‘আমি জ্ঞান’ একপ্রকার বোধকে প্রকাশ করে.. আমি ভ্রানি যে আমি 
জানি? অগ্যপ্রকার বোৌধকে প্রকাশ করে । “আমি যে জানি, তাহ! যে আমি জানি’ 
সে কথাও কোন সময়ে আমার বোধে ভাসিতে পারে। এতদতিরিন্ত কোন পৃথক 
বোধের প্রতীতি আমাদের হয় ন)। 'জ্রানি' কথার পুনরাবৃত্তি করিষ্ঠেই'আমরা কোন 
নুতন বোধ পাই ন৷। ঝক্তিবিশেষের ভ্চানশস্ভি'র প্রভাবে চতুর্থ বা পঞ্চম ভ্যানেরও 
পৃথক বোধ হইতে পারে, কিন্ত সবক্ষেত্রে যে হইবেই, তাহার কোন প্রয়াণ নাই । 
এখানে প্রন্থ উঠিতে পারে, প্রথম জ্ঞানের যদি দ্বিতীয় হান হয়, এবং দ্বিতীয় 
জ্ঞানের যদি তৃতীয় জ্ঞান হয়, তবে তৃতীয় জ্ঞানের চতুর্থ ভান এবং চতুর্থ জ্ঞানের 
পঞ্চম জ্ঞান হইবে ন। কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুব কঠিন বা দুর্কযোধ। নয় । প্রথম 
জ্ঞানের দ্বিতীয় জ্ঞান থাকিতে পারে, কিহ্য তাই বলিয়া তৃতীয় জ্ঞানের চতুর্থ জ্ঞান 
হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। প্রথম জ্ঞান যে প্রকারের জ্ঞান, দ্বিতীয় জ্ঞান ঠিক 
সেই প্রকারের জ্ঞান নয়। তৃতীয় জ্ঞান ( যখন তৃতীয় জ্ঞান হইয়। থাকে ) তেমনি 
শরকৃতিতে দ্বিতীয় জ্ঞান হইতে ভিন্ব। প্রথম জ্ঞান ( শুধু বিষয়চ্ঞান ) এই রকমের 
জ্ঞান, যার জন্য দ্বিতীয় জ্ঞান ( জ্ঞানের জ্ঞান) সর্বদাই সম্ভবপর হইয়। থাকে। 
দ্বিতীয় জ্ঞানও এই রকমের যাহাতে কখন কখন তৃতীয় জ্ঞানও সহস্ববপর হইয়। থাকে। 
প্রথম জ্ঞান শুধু জ্ঞান বলিস্বাই ছিতীয় জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না, প্রথম জ্ঞান বিশিষ্ট 
প্রকারের জ্ঞান বলিয়াই সর্বদা দ্বিতীয় জ্ঞান জন্তবপর হুইয়! থাকে । পথম চান যে 
প্রকারের, তৃতীয় জ্ঞান (যখন সম্ভবপর ) নিশ্চয়ই সেই প্রকারের নয়। স্থতরাং 
প্রথম জ্ঞানের (দিতীয় জ্ঞান হইয়া থাকিলেও তৃতীয় জ্ঞানের যদি চতুর্থ জ্ঞান লা হয়, 
তাহা হইলে আমাদের আশ্চর্য হইবার বা আপত্তি করিবার কোন কারণ থাকে ন।। 
কোন্‌ জ্ঞানের জ্ঞান হইবে, কোন্‌ জ্ঞানের জ্ঞান হইবে না, তাহা! আমাদের ইচ্ছা বা 
চাওয়ার উপর নির্ভর করে না। তাহ! কেবল আমর! পরীক্ষার দ্বারাই নিণয় করিতে 
পারি। এক ক্ষেত্রে জ্ঞানের জ্ঞান হয়, অশ্য ক্ষেত্রে জ্ঞানের জ্ঞান কেন হয় না, সে 


: দর্শন 
প্রশ্ন শ্রক্লুতিকেই করা উচিত । পরীক্ষক তাহার উত্তর দিতে পারে না । যে প্রাকৃতিক 
নিয়মে শশক পশু হইয়াও শৃন্বহীন, কচ্ছপ চতুষ্পদ হইয়! লোমছীল, এবং বাদুড় 
স্তন্যপায়ী জীব হইয়াও উড়িতে পারে, সেই প্রারুতিক নিয়মেই প্রথম ভ্যানের দ্বিতীয় 
জ্ঞান হইলেও, তৃতীয় জ্ঞানের চতুর্থ জ্ঞান না হইতে পারে। বন্তশ্থিতি কিরূপ, তাছা 
সতর্কভাবে পরীক্ষা করিয়া নিষ্ধীরপ করাই পরীক্ষকের কাজ। বস্তুশ্টিতি যেরূপ, 
অগ্যরূপ না হইয়া কেন সেরূপ হইল, এ প্রশ্মের উত্তর আমর! দিতে পারি না, কেহই 
দিতে পারিবে না। 

এই আলোচনাতে দেখিলাম, কোন জ্ঞান হইলে সঙ্গে সঙ্জে সেই জালের ও 
জ্ঞান হইতে পারে, অতএব ভ্তাতারও জ্রান হইয়! থাকে । কিন্ত কোন বিষয়ের 
চ্যান হইলে বাস্তবিকই, কি সঙ্গে সঙ্গেই নিঘ্রমপূর্ধক সেই জ্রালেরও জ্ঞান 
হইয়া থাকে? যখন আমরা ঘটপটাদি জামি তখন কি সর্বদাই আমর! সঙ্গে 
সঙ্গে ‘জানিতেছি’ একথাও ক্রানিয়া পাকি ? এখানে যে মতের আলোচনা হইল,ঘ। 
সে৷ মতে প্রতে)ক' শ্রানের সঙ্গে সঙ্গেই স্বসংবিৎ রহিয়াছে বলিয়া মালিতে হয় 
হয় ত এই কথাই সত্য কিন্ত আমাদের প্রাকৃত অনুভবে বিযয়-জ্বানের সঙ্গে 
সব সময়েই জ্ঞানের ভচানও থাকে, একথা বলিতে পারি না। ঘটপটাদি অসংখ্য 
বিষয় আমরা! যখন জানিয়া থাকি, তখন সঙ্গে সঙ্গে আমর! যে জালিতেছি একথাও 
জ্রানি, তাহা নিশ্চয়পূর্ববক বলিতে পারি না। পক্ষান্তরে কখন কখন কেবলমাত বিষয় 
জানি, এবং কখন কপন আমরা যে জনি সে কথাও জনি, এই আমাদের সাধারণ 
প্রভীতি। জ্ঞানেহও ভ্যান আছে কি ন! যখন আমর! সতর্কভাবে পরীক্ষণ করিতে যাই, 
তখন অবশ্য সর্বদাই জ্ঞানের জ্ঞান না হইয়া যায় না, অর্থাৎ জানিতেছি একথা না 
জানিয়! পারি না। তবে একথাও সত্য যে সর্বদই আমর! সতর্ক হইয়া থাকি লা। 
সর্বদা আমাদের পরীক্ষক দৃষ্টিও থাকে ন।। আমাদের দৃষ্টি সাধারণতঃ বিষয়েই নিবন্ধ 
থাকে ; সুতরাং বিষয়-জ্ঞান সহজ্জেই হইয়া থ।কে । জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের 
দিকে মনোযোগ হইলেই জ্ঞানেরও জ্ঞান হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু একথাও সতা বে, 
অনেক সময়েই জ্ঞানের দিকে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না। তাহা হইলে দেখা 
যাইতেছে অহরহ আমাদের বিষয়-জ্রান হইতেছে, এবং আমরা চাছিলেই অর্থাৎ 
মনোযোগ দিলেই জ্ঞানের জ্ঞান হইয়া থাকে, আমর! যে জানিতেছি সে কথা জানিতে 
পারি । কিন্ত সব সময়েই বিযয়-জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের জ্ঞান ঝা আব্মভঞান রহিয়াছে 
তাহা নহে। 

চ্যানের প্রতি মনোযোগ দিলেই যদি জ্ঞানের জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা হইলে ত 
মনোযোগের আগেই প্রথম জ্ঞান হওষ/ আবশ্যক ৷ প্রথমে কোন জ্ঞান না থাকিলে 
কাহার প্রতি মনোযোগ দিব? সুতরাং আমাদের মানিতে হয়, প্রথমে এক জ্ঞান 
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হইলে, তাহার প্রতি মনোযোগ [দিলেই প্বিতীয় জ্ঞান বা জ্ঞানের জ্ঞান হইঘ্রা থাকে । 
কিন্তু মনোযোগের ঘর! দ্বিতীয় ভ্যান হইতে হইতেই ত প্রথম জ্ঞান নষ্ট হইয়। যাইবার 
কথ।। এক সঙ্গে ত আমাদের ছুই জ্ঞান হুইতে পারে ন! । দ্বিতীয় জ্ঞান উৎপর 
ছইবার আগেই যদি প্রথম ভান নন্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে ত প্রথম ছত্তানের সাক্ষাৎ 
ৰা- প্রতাক্ষ জ্ঞান হুইবে না। স্থতরাং জ্ঞাতাকে ব। জ্বানযুঝ। আস্প!কে সাক্ষাৎ, ভাবে 
জানিতে পারা যাইবে না॥ তবে কি বলিব প্রথম জ্ঞানের স্মরণ মাত্র হুইয়া থাকে, 
প্রত্যক্ষ অনুভব হয় ন।? স্মরণই বাকি করিয়া! সম্ভবপর হয়? স্মরণের জন্য আগেই 
প্রতাক্ষ ভান থাক। চাই। এপ্থলে প্রথমেই যখন জ্ঞানের ডান নাই তখন ভঙ্ানের 
স্মরণও সম্ভবপর নহে । আর আমর। যখন জানি বলিয়া জানি, আমাদের তখনকার 
(জানে স্বান ) বস্তু তঃ ঠিক শ্মরণরূপ ও নয়। শ্মরণাস্মক জ্ঞান ও সাক্ষাৎ, অন্মভবের 
মধ্যে এ+ বিজাতীয় ভেদ রহিয়াছে । যখন আমর! জ।নি বলিয়া আলি, তখন জ্ঞানের 
স্মরণ করিতেছি বলিয়া আমাদের মোটেই মনে হয় লা। জ্ঞানের প্রত্যক্ষ অনুভব 
হইতেছে বলিয়াই আমাদের স্পষ্ট প্রতীতি হয়। অতএব আঘাদের মানিতে হয়, 
জ্ঞানের জ্ঞান হইবার সময়ে প্রথম ভ্যান নস্ট হইয়া! যায় না, কেননা বর্তমান পদার্থেরই 
প্রতাক্ষ-জ্ঞান হয়, নষ্ট পদাথের প্রত্যক্ষ-ভঞজান হয় লা; স্ররণ হইতে পারে ॥ প্রথম 
জ্ঞানের স্থিতিক্ষণেই দ্বিতীয় ভ্তান উৎপন্ন হয়; দ্বিতীয় জ্ঞানের উৎপত্তিক্ষণে প্রথম জ্ঞান 
বর্তমান থাকায়, তাহার প্রত্যক্ষ-ভঙান হইতে কোন বাধা থাকে না। এই প্রক্রিয়া 
অনুসারে জ্ঞানের সাক্ষাৎ জ্ঞান সন্তবপর হওয়াতে ভাতার ঝ জ্ঞানযুক্ত আত্মার সহজেই 
জ্ঞান হইতে পারে। এই ক্ষেত্রেও যে জ্ঞানে যে জ্ঞাতা সেই জ্ঞানেই সে জ্ঞয় 
হইল না। প্রথম জ্ঞানে আমি শুধু জ্ঞাতা, ভ্তেয় নই। দ্বিতীয় জানে প্রথম জ্ঞানের 
জ্ঞাতা ০৪য় হইল বটে, কিহ্য যে রূপে সে জয়, সেরূপে জ্ঞাতা লয়। দ্বিতীয় হনে 
জ্ঞাত! দ্বিতীয় জ্ঞানুক্ত, কিন্তু তাহাতে প্রথম জ্ঞানযুক্ত আত্রাই জ্বেযরূপে ভাসে । 
এক জানের ভ্ঞাতা যে জ্ঞানাস্তরে ভেতয় হইতে পারে, অর্থাৎ অন্য জ্ঞানে দেয় হইলে 
কর্শ্মকর্তৃবিরোধ উৎপন্ন হয় না, সে কথা আগেই বলা! হইয়াছে । 

এই বিচারের দ্বার আমর! দেখিলাম, আত্মজ্ঞানের বিরুদ্ধে যে সব দার্শনিক 
শঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে, সে সবের সমাধান কর! যাইতে পারে। এই সব শঙ্কার 
মুলে কর্শ্মকর্কুবিরোধই খুব মুখ্য কথা । আমরা প্রথমতঃ জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই রকম 
বিরেধ নাও মানিতে পারি । অথব! এই বিরোধ মানিম্বাও আমরা বলিতে পারি, 
একই জ্ঞানে জ্ঞাতা জ্ঞ!ত! রূপেই ( জ্দেয়রূপে নয় ) আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। 
এই সমাধানে সন্তষ্ট ন। হইলে, এক জ্ঞানের জ্ঞাতা অব্যবহিত পরবর্তী জ্ঞানে ্রেয়রূপে 
ভাসিতে পারে বলিয়! আমর! অনায়াসে মনে করিতে পারি। 

জ্ঞাত! রূপে আমাদের নিজের জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে তাহাই দেখান হুইল । 
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এ দর্শন 
কিন্ত আমর কি শুধু ছ্ঞাতাই ? শুধু জানাই কি আমাদের ধৰ্ম্ম ? জ্ঞান ছাড়াও 
আমাদের অনেক গুণধর্ম্ম আছে বলিয়া আমর! নিশ্চয়ই মনে করি। আমরা শুধু 
জানি না, আমরা ভাল বাসিয়! থাকি, রাগ করিয়া থাকি, অনুকূল পদার্থের প্রতি 
আকুষ্ট হইয়া সে দিকে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। প্রতিকূল পদাথ হইতে নিবৃত্ত হইয়া 
থাকি । অনুকুল পদার্থ-ল।ভে আনন্দিত ও প্রতিকূল পদার্থ-সমাগমে দুঃখিত হুইয়া 
থাকি । এই হ্বখ-ছঃখ, প্রবৃকি-নিবৃত্তি, অনুরাগ ও দ্বেঘ সম্বন্ধে ঘে আমাদের জ্ঞান 
হইয়। থাকে, তাহাতে সন্দেহে লাই। এসুলি স্বয়ং স্পদার্থ নয়। এগুলির সত্ত! 
অগ্ত কোন পদার্থের সম্ভার উপর নির্ভর করে। আমি তুমি থাকিলেই সুথ-দুঃখ 
থাকিতে পারে। আমি তুমি কেহ না থাকিলে সুখ-দুঃখ, দ্বেষ-আন্ুরাগ নিজে নিজে 
আত্মলভ করিতে পারে না। স্তরাং এগুলিকে আস্পার গুণ বলিয়াই আমর! বুঝিয়। 
খ।কি। আত্মাকে সম্যক রূপে জানিতে হইলে, এই সুখ-দুঃখ স্বেষ-অনুরাগ প্রসূতি 
নিয়াই জানিতে হয়, শুধু জ্ঞাতা রূপে নয়। আত্মার কি সব গুণধর্শ্ম আছে তাহা 
শুধু অন্তদূি দবারাছ জানিতে পারা যায় ন৷; কোন বিবয্ষের সণিকর্ষে যখন গানের 
উদপন্ধ হয় তখনই আত্মাকে জ্ঞাত রূপে জানিতে. পার। যায় । সেই রকম বহির্জগতের 
সহিত নান। সন্বন্ধের ভিতর দিয়া আমাদের অন্তনিহিত দোবগণ আন্কাপ্রকাশ করে। 
আমাদের ভিতরে যে গুণ ব। দোষ আছে, তাহ! আমাদের কাজ-কশ্মে, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিতে, 
প্রতিকূল ও অনুকূল অনুভবে ব্যক্ত হইয়া থাকে। শুধু চুপ করিফু! স্তৰক হইয়! বসিয়া 
থাকিলে আমি বোকা কি বুদ্ধিমান, সাধু [ক চোর, ক্রোধহীন কি ক্রোধপ্রবণ, তাহ 
অগ্যেরাও বুঝিতে পারে না, আমি নিজেও জানিতে পারি না। বিবিধ অভিজ্ঞতার 
ভিতর দিয়াই আমি আমার নিজের স্বভাবের পরিচয় পাইতে পারি। আমর| অনেক 
সময়ে ভাবিতে পারি আমরা খুব সাহসী, কিন্তু বখন বিপদ্‌ উপস্থিত হইলে, সর্বধাঞ্রে 
পলায়নপর হই, তখনই আমাদের পূর্ব ধারণা কিরূপ মিথ্যা ছিল তাহা বুঝিতে পারি । 
অতএব আমাদের শ্বরূপ কিরূপ তাহ! শুধু বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়াই, নিক্তের 
প্রতি সতর্কদৃ্রি রাখিয়। জানিতে পার! যাইবে। 
অনেকে মনে করিতে পারেন৷ বহির্ধগতের সহিত সংসর্গে আমাদের দৈহিক ও 
মানসিক গুণই ব্যক্ত হয়ঃ আধ্যাত্মিক গুণধশ্্ ভাহ দ্বারা বোঝা বায় লা। আমর! 
মনে করি দেহু মন ছাড়! শুদ্ধ আত্মার পরিচয় পাওয়াই সম্ভবপর নম্ম। যে ভৌতিক 
পিণ্ডের সন্ধিত আমি পরম এঁক্য বোধ করিয়া থাকি, তাহাকেই দেহ বলি, এ রকম 
স্থলে দৈহিক দোবগুণ আমার নয় বুলিয়! কিরূপে অস্বীকার করিব ? হইতে পারে 
আমি শুধু দেহ বা মনই নই, কিন্তু ইহার অথ এই নয় যে, আমি দেহ মন ছাড়িয়া 
স্বতন্ত্র কিছু॥ দেহ ই্তিয় ও যনই আমার মাঝে একতাপন্ন হইয়া আছে। আমা 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! যেমন কিছুই দেহ, ইস্ত্রিয় বা মনরূপে কান্দ করিতে পারেনা; 


আত্বাভ্তান ১১ 


তেমন দেহ, ইন্দ্রিয় বা মন হইতে বিচ্ছিনত্র কোন আম্মার পরিচয় আমর। পাই না। 
আমার আমিদ্ধ দেহেন্সিয় মনের একাভীবেই ব্যক্ত হইয়! থাকে ৷ 

কেহ কেহ বলেন, দেহ ও ইন্ডিয়ের পরিবর্থীনে, এমন কি মলের পরিবর্ধনে ও 
আত্মার পরিবর্দন হয় লা; গুতরাং আঘ্ঘ/ এগুলি হইতে আতান্ ভিন্ন । শৈশবের 
ক্ষুদ্র ও কোমল শরীরে খে আমি ছিলাম, বার্ধক্যের বৃহৎ ও জ্ঞার্ণ শরীরে সে আমিই 
আছি। যে আমি চক্ষ্বান্‌ ছিলাম; অঙ্গ হইয়াও সে আমিই আছি। যে আমি 
আগে কামী ছিলাম এখন সে আমিই নিক্ষাম হইয়াছি। 

যে আমি আগে ছিল।ম, সে আমি এখনও আছি সন্দেহ লাই, কিছ আমরা 
কি বলিতে পারি যে আমরা অপরিবর্তিত অবশ্ঠায় আছি ? পরিবর্তন ত নিশ্চয়ই 
হইয়াছে, এবং এ পরিবর্তন আমাদের লিল্সের মাঝে হইয়াছে বলিয়াই আমন! মনে 
করি। শিশু আমি ও বৃদ্ধ আমির মধ্যে অনেকখানি পার্থকা আছে সত্য. ‘কন্দ 
তৎসত্বেও যে একা রহিয়াছে, তাহা। অস্বীকার করা যায় ন! । আমার শৈশব।২”1 
হইতে বার্দক্যাবশ্থায় যদি কোন পরিবর্ধন লা হইত, তাহ! হইলে আমার বয়স ও 
শিক্ষা-দীক্ষা অনর্থক ও মিথ্যা হইয়। যাইত। পরিবর্তন ও পার্থক্যের মধে। একা 
উপলদ্ধি করাই বুদ্ধির কাজ্স । পরিবর্তন ও পার্থক্যের মধ্যে একোর বোধ কঠিন 
হইতে পারে; কিন্তু যে আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না, তাহার দেহমনের সঙ্গে 
ব! বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে কিরূপে যোগ হুইতে পারে তাহ! উপলন্ষি করিতে পার! 
নিশ্চয়ই তদপেক্ষ৷ সহজ লয়। ঘদি বল, আত্মার বাস্তবিক দেহমনের সঙ্গে কোন 
যোগ নাই, এবং অবস্থা-ভেদেও হয় না, তাহা। হইলে আমরা বলিব, এ রকম বিদেহী, 
-ন্িরবন্, কৃটস্থ আস্মার পরিচয় আমরা কোথাও পাই না। এ রকম নিগুপ, নিরাকার, 
নির্বিবিকার আঝ্মা আমরা জানি না, জানিতেও পারি না । 

নিগুণ, নিরাকার, চিন্ময় আত্মাকে জানিতে পারিলেই মোক্ষলাভ বা পরম- 
পুরুষার্থ লাভ হয় বলিয়া! অনেকে মনে করেন । আমরা এখানে যেরূপ দেহমনবি শিষ্ট 
বিকারী আত্মার কথা বলিলাম, তাহাকে জানিলে কি ফল হইবে? জিভ্ঞাস্থর 
কাছে জ্ঞানই কাম্য । জ্ঞান হইতে অন্য কোন কআ্রাগতিক ফল লাভ ন! হইলেও, 
শুধু জ্ঞান বলিয়াই জ্ঞান বাঞ্চনীয় হইয়া থাঁকে। এক্ষেত্রেও তাহাই হইতে পারে ॥ 
আত্মা-সন্ধদ্ধে যাহার জিজ্ঞাসাৃত্তি জাগিয়াছে, সে আত্মা-সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াই 
সন্তুষ্ট হইবে? অস্ত কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা সে ভ্ঞান-ছ্বারা তৃপ্ত করিতে চাহিবে 
ন!। প্রকৃত পক্ষে এ রকম আত্মন্ঞানও একেবারে বিফল হয় না। শুধু জ্ঞানই 
যখন আমাদের ইষ্ট তখন অবশ্য শুধু জানীতেই আমাদের ইষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে । 
জ্ঞান ছাড়! অম্য কোন ইষ্টলাভ শুধু জ্ঞান-ঘারা সম্ভবপর হয় লা। তার জন্য চেষ্টা 
করিতে হয়। কিন্ত চেষ্টার আগে জ্ঞান আবশ্যক আমরা সকলেই নিক্ষেকে 


দর্শন 


দোবমুক্ত' করিতে চাই । আমাদের কি দোষ আছে, কি ন। আছে, ত।ছা। শুধু আত্- 
জ্ঞানেই জানিতে পারি) এবং নিজের দোষ জানিতে পারিলেই তাহা ক্ষালনের 
যথ।যোগা চেষ্টা করিতে পারি। আমাদের সন্ভাবে যে অনেক দোষ ক্রটি আছে 
তাহা মানুষমাব্রকেই স্বীকার করিতে হয়। এই দোষ ক্রুটি সম্বন্ধে সর্ববদা সচেতন 
খাকি না বলিয়াই বৃধা অস্কারে আমাদের মন মত্ত থাকে, অঙের সঙ্গে উদ্ধত ব্যবহার 
করি, পরের দোষ ক্ষার চক্ষে দেখি না। সতর্ক আত্মদৃষ্টির ফলে যখন আমাদের 
দোষ ক্রি আমাদের কাছে ধরা পড়ে, তখন যে শুধু সেই সব দোষ ত্রুটি ক্ষালনের 
জন্য সচেষ্ট ছুই. তাহ! নহে; আমাদের চিন্ত নভ্রভাব ধারণ করে, পরের দোষ 
ক্রটি ক্ষমার চোখে দেখিতে শিখি, স্বভাবের তদ্ধতা ও রুক্ষত! ক্রমশঃ কমিয়। আসে ) 


আত্মজ্ঞানের ফলে ঘদি এইটুকুও লাভ হয়, তবে তাছাও কম নয়। 


১৭ 


কার্ষকারণ সম্পর্ক 


অধ্যাপক প্উকালিদাস ভট্টাচার্য, এষ. এ. 


কেবল বহির্রগতে কা ও কারণের মধো কি সম্পর্ক তাহাই এই প্রবন্ধে 
আলোচনা করা হইবে । এ বিবায়ে তিনটি প্রধান ও কয়েকটি অবান্তর মত আছে । 
একে একে প্রধানব্লির আলোচনা করিতে হইবে ।- প্রধানের সম্তগত অবানস্থরের 
আলোচল। আপন! হইতেই আলিয়া পড়িবে । 


(>) 

কারণ দুই শ্রকার__উপাদান ও নিমিত্ত । সচরাচর স্বামাদের ধারণা এট যে 
এই দুই প্রকার কারণ হইতেই তি সহজে কার্ধে নামিয়া! আল! ঘায়।' উপাদান নিজেষ্ট 
কার্ধে ক্ষপান্তরিত হয়, হতর(: উপাদান তে কার্ধে সাসিতে কোন বাধা নাট । নিমিঝের 
বেলায়ও বিশেধ অন্থবিধা নাই | নিমিত্ত, হয় এই পরিণামে সোল্গাস্থুজি সাহাবা করে, 
না হু্প এই পরিণামের অন্তরায় দূর করে । উত্তয়ক্ষেত্রেই মনে হল্প নিমিত্ত হইতে কার্দে 
আদিবার যেন একটি পপ আছে, মনে হয় যেন নিমিত্ত ও উপাদানের মধ্যে একটি 
সেতু রহিয়াছে যে সেতুর উপর দিয়া নিমিত্ত হইতে কিছু একট। আসিয়। উপাদানের 
আকার পরিবর্তন করে । 

একদল দার্শনিকের মতে কিধ্য এই ধারণা সম্পূর্ণ জ্রান্ত। সহজ ভাবে আমর! 
যে বলি কারণ হইতে কার্য আসে তাহাদের মতে তাহার প্ররুত অর্থ এইটুকু মাত্র বে 
যে কার্ধটি আমর! বিচার করিতেছি তাহার সহিত অশ্িধিল সম্পর্কঘুক্ত কতকগুলি নির্দিষ্ট 
উপাদান ও নিমিত্ত আছে । সত্য সত্যই কারণ হইতে কার্য আসে লা, যেচ্তু 
একথা বলিবার কোন হেতু নাই । কার্য লইয়াই আমরা চিস্টা) আরম্ভ করি, এবং এ 
কার্ধের একপ্রকার বিশ্লেষণে যখন উপাদান ও নিমিত্ত পাই, তখন বলি বে এ উপাদান 
ও নিসিত্তের অন্তিত্বের উপর কার্ষটির অস্তিত্ব নির্ভর করে। অভিপ্রায় এট যে এই 
কার্য ও এ কারণগুলির মধ্যে এক অশিখিল সম্পর্ক মাত্র পাউতেছি । এ কারণ হতে 
এই কার্য আসিয়াছে, ইহা অনেক বেশী ক! এবং এত কথা বলিঝার অধিকার এখনও 
হয় নাই। মোট কথ! এই যে কার্যটিই আমরা প্রথমে পাইয়াছ্ি, এবং তাহা হইতেই 
কারণ পাইতেছি, কারণ হইতে কার্য পাইড্ছে ন । 

যে ক্ষেত্রে কারণ হতে কাধ পাইতেছি বলিয়াই স্পষ্ট মলে হয় এই দার্শন্কিগণের 
মতে দে ক্ষেত্রেও নিঘ্মের ঝাতিক্রম হয় নাই। কিছু পরিমাপ মাটি লইয়। যতন তাছ। 


-১৪ দর্শন 
হইতে একটি সৃতি গড়া হয় তখন স্পন্ট মনে হয় যে, কারণ হইতে কার্ধের উদয় প্রত্যক্ষ 
করিলাম । কিন্তু সেখানেও নুতিটি গড়িয়। উঠিবার পূর্বে কার্মকারণসন্বন্ধের কথা নাই, 
যখন মুতিটি গড়া হল তখনই তাহার সহিত অশিথিলসম্পর্কযুক্ত মাটিকে উপাদান ও 
আমার আঙ্গুল গুলিকে নিমিত্তরূপে পাইলাম । আপত্তি হইতে পারে, যতক্ষণ মূর্তিগড়। কাঘটি 
ভলিতেছিল ততক্ষণ প্রতিযুহূর্তে ই ত দেখিতেছিলাম যে, আঙ্গুলের সাহায্যে মাটি হইতে 
সিকিমুতি, অর্ধনূতি প্রভৃতি কার্য উৎপন্ন হইতেছে, অর্থাৎ, মাটি ও আঙ্গুল হইতে, সমগ্র 
মুতিটিতে ন। হউক, সিকিমুতি ও লর্ধমুতিতে ত আসিঙেছিলাম ॥ কিন্ত এই দার্শনিকগপ 
উত্তর দিবেন যে এ সিকিমুতি, পর্ধমূতি প্রভৃতি গড়িয়া! উঠিঝার পরেই ত মাটি ও 
আঙ্গুলকে উপাদান ও নিমিত্ত হিসাবে পাইতেছিলাম ॥ অর্থাৎ, প্রতিমুহুর্তে ই কার্য হইতে 
কারণে য/ইতেছিলাম, কারণ হইতে কার্যে কখনও আসি নাট । 

যখন কোন একটি পদার্থ লইয়া * ইহার অমুক কার্য হইবে + বলি তখনও যেন 
মনে হয় কারণ হইতে কার্ষে যাইতেছি কিন্তু এক্ষেত্রেও উত্তর এই যে, না, এখানেও 
কারণ হইতে কাষে যাট না। পূর্বে কোন এক নিদিষ্ট কার্য হইতে এই প্রকার কারণে 
আসিয়াছিলাম, সেই কথা এখন উন্টাইয়া বলিতেছি মাত্র। ভবিষ্যতে কি ঘটিবে 
তাহ! ত আমর! অতীতের অভিজ্ঞতা হইতেই লি; এখন যে কারণটি হইতে অমুক 
প্রকার কার্য হইবে বলি, অতীতে সেই প্রকার কার্য হুইতে এই প্রকার কারণ 
পাইয়াছিলাম। 

অতএব এই মতে, কারণ ₹ইতে কার্য আসে-_একথা ঠিক নহে । লঘুতাবে একথা 
আমর। বলি বটে। কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ এইটুকু মাত্র যে কার্ধের সহত নশিখিল- 
সম্পর্কঘুক্ত উপাদান ও নিমিশু আছে । যেহেতু কারণ হষ্টতে কার্ধে আপিবার কোন 
অর্থ ই হয় লা অশুএব কার্ধজারণ-সন্বক্ধ-বিষয়ে আমাদের সাধারণ ধারণার অনেক পরিবর্তন 
করিতে হইবে। এমন কথা৷ আর বলিতে পারিব লা যে, কারণই কার্যে পরিণত হইয়াছে 
অথবা নিমিত্ত কারণ হইতে নিঃল্ছত কিছু-একটা পদার্থ উপাদালকে কার্ধে রূপান্তরিত 
করিকাছে। আমাদের বলিতে হবে যে, কারণ ও কার্ধ সম্পূর্ণ ভিন্ন পদাথ এবং উহাদের 
মধ্যে এক অশিপিল সম্পর্ক আছে । এই অশিবিল সম্পর্কের নাম কাধের অনন্যথ।সিদ্ধি । 
অথ এই যে, কারণ লা গাঁকিলে কার্য থাকিত না॥ ইহাই হুইল কার্ধ-কারণ-বিধায়ে 
প্রথম প্রধান মত । আমরা ইছাকে বিশ্লেষণদৃষ্টিবাদ বলিতে পারি। এখন দেখিতে 
হুইবে__-এই বিশ্লেষণদৃষ্িবাদের অবাস্তর কি কি সত আছে। 

কার্ধের অনম্যথাসিদ্ধির অর্থ_-কারণ =! খাক্কিলে কার্য খাক্কিত লা । সকল 

বিশ্লেষপ-দৃত্টিবাদীরই ইহ! স্বীকার কর! উচিভ। কিন্তু প্রশ্ন উঠিতেছে, করণ থাকিলে 
( প্রতিবন্ধকের অভাবে) কার্য খাক্কিতই-_একথাও বল! যায় কি ন| ? ইহ! লইয়াই 
অবান্তর-মতের স্থষ্টি। একদলের মত এই যে, কারণ হুইতে কার্যে আসিবার পথ যখন 
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নাই তখন একথা বলাই যায় না। যাহা পাইয়াছি তাহা লইয়াই সপ্ববন্ট থাকিতে 
হইবে । পাইদ্াছি কেবল একটি শিথিল ব্যতিরেক-সম্পর্ক__কারণটি ন। থাকিলে 
কার্যটি থাকিত না। এই বাতিরেক-সম্পর্ক কাধে+ই ন্গরূপ ॥ কিন্ত কারণ থাকিলে কার্ধ 
খাকিতই-__ইছা অনেক বেশী কপ, ইহা কার্ধের স্বরূপ মাত্র নছে, বরং ইহ! কারণেরই 
স্বরূপ । লতএব একথা ঝলিবার অধিকার আমাদের নাই । এই অবান্তর-মততে কারণ ও 
কার্ষের সম্পর্ক অনেকটা গাণিতিক । ৮ এই সংখ্যাত মধো ১, ১, ১, ১৮১৯ ১১১০৯ 
আছে । কিন্ত ইহার অর্থ এমন নয় যে এইগুলি হইতে ৮ উতুপন্গ হইঘাছে। ৮ কি 
করিয়! উৎপল্ন হুইয়ছে জানি না, কিন্ত উৎপঙ্ন যে ৮ তাহার মধো এ সংখা গুলিকে 
এই ৮এর সহিত অশিশিল-সম্পর্কঘুক্তভাবে পাই । অর্থাৎ এইটুকু মাত্র জ্গানি 'য 
এই সংখ্যাগুলি না পাকিলে ৮ থাকিত 3! । অংশ ও সমগ্রের মধ্যেও এই সম্পর্ক । 
সমগ্র উৎপন্ন হুইলে তাহার মধ্যে অংশগুলিকে পাট, এমন জ্ঞান হয ন! যে অংশ গুলি 
হইতে সমগ্র উৎপন্ন হুইল । উৎপন্ন হওয়। একটি নূতন তন্ব, এবং তাহা সম্পূর্ণ 
মৌলিক, তাহার স্বরূপ আমর! জানি না। 8 

উৎপত্তি একটি নূতন ঘৌলিক তব। ইহা ন! মানিলে প্রশ্ন উঠিবে, যখন ক-€কে 
খ-এর কারণ বলি তখন এ ক কিসের কারণ __খ-এর উৎপত্তির কারণ অথবা স্বরূপের 
অথবা উভয়ের ? যদি উত্পত্তিমাত্রের কারণ হয় তাহ। হইলে কারণ ও কার্ধকে আর ভিল্ল 
পদার্থ বল৷ চলে না, অর্থাৎ বিশ্লেষণদৃষ্টিবাদ পরিত্যাগ করিতে হয়। স্বরূপ ও উৎপত্তি 
উভয়ের কারণ বলিলে ব্যাপারটি অবোধ্য হুইয়া উঠে। উৎ্পত্তিকে স্বরূপ হইতে অভিন্ন 
বলাও চলে না, কারণ তাহা হইলে খ উৎপন্ন হইল, একথা পৌনরুক্তিতে পর্যবসিত হয়; 
এবং খ-এর বিনাশ হইতে পারে একথাও প্রলাপোক্তি হইয়! দাড়ায়, কেনন| উৎপত্তি ও 
বিনাশ এক সঙ্গে থাকিতে পারে না । কার্ধের উৎপত্তিকে কারণসমবায় বা সন্তাসমবায় 
বলাও চলে না, কেলন। ধাঁকারা সমবায় মানেন তাহারা সমবায়কে নিত্য বলেন, অপচ 
উৎপত্তিকে নিত্য বলা যায় না| অবশ্য সমবায়কে এক ও নিত্য বলিলেই কোন বিশিষ্ট 
সমবায়কেও ঘে এক ও নিতা বলিতে হইবে এমন নিয়ম লাই । কিন্ত তাহা হইলেও 
বিশিষ্ট সমবায়ের উপপন্ত্ির জন্য অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলিতে হবে! তাহা 
না ধলিয়। উৎপন্তিকে একটি মৌলিক তত্ব বলিয়া স্বীকার করিলে কি লাঘব 
হয় না? এবং ইহাই যদি শ্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে কারণ থাকিলে কার্য 
উৎপন্ন হইতই-__একথা আর বল! ধায় না। অতএব বুঝা ঘায় যে কার্যকারণসম্বস্ধ 
গাণিতিক সূত্রের সমপর্যা ভুক্ত । 

এই মতে অন্য এক নূতন কথাও আপিয়া। পড়ে । কথাটি এই বে, কার্ণকারণ- 
সন্বচ্ধের সহিত কালের কোন সম্পর্ক নাই। উৎপত্তির সহিত অবশ্যই কালের সম্পর্ক 
আছে, এবং উৎপন্ন কার্ধেরই যে কাদণাশুসঙ্ধান্ন করিতে হয় ইহাও সত্য । কিন্তু 
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উৎ্পান্ডির সহিত কারণের প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক না থাকায় কার্যকারণসন্দন্ধ সম্পূর্ণ 
অকালিক । কালপ্রসঙ্গে কার্যকারণের কথা উঠিলেও কালের সহিত উহার কোন মুখ্য 
আন্বক্ষ নাই ! অতি আধুনিক পাশ্চান্তা দর্শনে এই অবাস্তর-মতবদের প্রচার দেখা বায় । 

দেখা গেল প্রথম অবান্তর মত অনুসারে কার্ষকারণের অশি!থল সম্পর্কের অথ 
হইল-__কারণ না থাকিলে কার্ধ থাকিত না, এবং এই মতে এই অশিথিল সম্পর্কের সহিত 
কালের কোন প্রত্যক্ষ-সম্দস্ধ নাই । কিন্ত ছিতীয় এক অবাস্তর মতে অশ্িখিল সম্পর্কের 
অর্থ কর হয় এই যে, কারণ থাকিলে € প্রতিবন্ধকের অভাবে ) কার্য থাকিতই, এবং এই 
দ্বিতীয় মতে কার্ধঘকারণ-সম্পর্কের সহিত কালের প্রত্যক্ষ-লম্বদ্ধ স্বীকার কর হুয়। 
মোটামুটি ভাবে ইহ! স্তান্-বৈশেষিকের ও পাশ্চাত্য দর্শনের সাধারণ মত | ইহ! অপেক্ষা 
কিন্ত প্রথম মহটি অধিকতর সঙ্গত বোধ হয়। তাহার প্রথম কারণ আমরা পূর্ব্বেই 
ঝলিয়।ছি__উৎপত্তিকে মৌলিক বলি স্বীকার ন! কারলে গৌরব-দোষ হুয়। দ্বিতীয়তঃ 
যে মূল কথার উপর দুই অবান্তর মতই প্রতিষ্ঠিত তাহার ব্যাঘাত হয়_-কারণ 
হইতে কার্যে আলিবার যদি কোন সম্ভাবনাই নল! থাকে তাহ! হুইলে কি করিয়া বলিতে 
পার! বায় যে কারণ থাকিলে ( প্রতিবন্ধকের অভাবে ) কার্য থাকিভই। তৃতীঘুতঃ 
কার্য ও কারণ ভিন্ন পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় উহাদের সম্পর্কটি অন্বর্মুখে ধরিলে 
কিছুতেই অশিথিল বল। বায় না। বড় জোর বল যায়, অমুক কারণ থাকায় অমুক কার্য 
হইয়াছে, কিন্তু অমুক কার্য থাকায় অমুক কারণ থাকিতছ বা থাকিবেই-__একথা বল৷ 
অসম্ভব, কেনন! কারণ ও কার্য ভিন্ন পদার্থ । ব/তিরেক-সম্পর্কের অশিধিল হইতে বাধা 
নাই, কেনন। সেখানে কি ঘটিবে সে ন্বিম্যন্ষে অশিখিলতার কোন কথা নাই। নেখানে 
বাহ। দ্ঘন্িল্সাচ্ছে তাহ। লইয়াই আমর! সহ্য, কেবল তাহার সথ্য্যে এক অশিথিলতা 
আমর জানিতে পারি। ক-বপ একটি ঘটনা নাও শর্টিতে পান্েরে, তথাপি ক-এর 
ম্পন্প্পেল ক্মন্ধ্যে অন্ত এক পদার্থের সহিত তাহার অশিখিল সম্পর্ক থাকিতে পারে। 
কার্ধ-কারণের বে শিথিল সম্পর্ক তাছ। কার্ধের স্বরূপ, কার্ষের উৎপত্তিতে কোন 
অশিখিলতার কথা নাই। 

দ্বিতীয় মতটির সমর্থনে প্রথম মতের বিরুদ্ধে অনেকে আপত্তি করেন যে, উহাতে 
কারণকার্ষের ক্রম স্বীকৃত হয় নাই। কিন্ত এই আপন্িটি সঙ্গত নছে। কারণ ও 
কার্ষের ক্রম কেহই সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন নাই, অস্বীকার কর! হইয়াছে কালিক- 
ক্রমকে। ক্রমসাত্তই কালিক-ক্রম নহে । অনুমানে সিদ্ধান্তবাক্য ও সাধনঝকে)র 
মধ্যে এক বীধাধর! ক্রম আছে যাহ! প্রকৃত পক্ষে কালিক নহে, সিদ্ধান্তবক্য সাধনবাক্যের 
উপর নির্ভর করে মাত্র। যে বাহার উপর নির্ভর করে সে তাহার পরে, বদিও এই 
পরত্ব কালিক নছে। নির্ভরতার অর্থবিচার এখানে নিষপ্রয়োজন ; এইটুকু স্বীকার 
করিলেই যথেষ্ট যে কালিক ক্রম ছাড়া অন্য ক্রমও থাকিতে পারে। প্রপম মতে কারন 
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ও কার্ধের মধ্যে এই প্রকারেরই এক ক্রম স্বীকার করা হুইঘ্রাছে ॥ কারণ ও কার্ষের 
মধ্যে যে কালিক ক্রস ন! পাকিতেও পারে তাহ! একটি দৃষ্টান্ত দিয়া৷ বুঝান বায়। 
একটি নরম গদির উপর একটি ভারী জিনিষ যদি পড়য়! থাকিতে দেখা যায় তাহ/ হইলে 
ইহাও দেখা। বাঘ যে ভারী জিনিষটির নীচে গদিতে একটি গর্ত রহিয়াচে। প্রথম 
যখন ভারা ভিন্ষিটি গদির উপর পড়িয়াছিল তখন কালিক ক্রমেই উহার পর গর্ত 
হইয়াছিল সত্য । কিন্তু তাহার পর হইতে ত গদির উপর ভারী জিনিযটির অবস্থান ও 
গদির গর্ত সমকালীন । অথচ গর্তটির বরাবর ভারী ছ্িিনিঝটির উপর নির্ভর করিয়া 
আছে। অতএব নির্ভরতারূপ একটা শকালিক ক্রম মানিতে হয় ॥ আপত্তি হুটতে 
পারে বে প্রথমেই যে গর্ত টি হইয়াছিল তাহা রহিয়! গিয়াছে মাত্র, ছিতীয়ক্ষণ হাইতে 
আর নূতন গর্ত হইতেছে ন। ( কায অটুট থাকিবার জন্য নিমিত্-কারণগ্ুলির অনপ্থানের 
প্রয়োজন নাই )। অথবা প্রতি দ্বিতীয় ক্ষণে গর্ত টি নট হইতেছে ও তাহার পরক্ষণে 
গর্ত স্বম্ট হইতেছে। কিন্যু প্রথম আপত্তিটি সর্বক্ষেত্রে প্রযুজ্া নহে, অন্ততঃ গদির 
ক্ষেত্রে কিছুতেই তাহার অবকাশ নাই । এবং দ্বিতীয় আপত্তিটি এতই গোৌরবদোষওফ্ট 
যে কার্যকারণসন্বন্ধর সহিত কালের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্বীকার করিতে একান্ত বাধ্য না 
হইলে উহা গ্রহণ করিবার কোন হেতু লাই। কিন্তু তাহা স্বীকার =| করিয়াও যখন 
চলে তখন এই গৌরবদোষহ্ষ্ট আপত্ডিটি নিরর্থক । 

যাহা হউক বে ছুই অবান্তর মৃতের কথ। বল! হুইল ৩াহাদের সাধারণ বন্তব্য এই 
যে কারণ ল! ধাকিলে কর্ণ খাকিত ন! । ইহাই কার্যকারণের একান্ত মন্বাকার্য মশিখিল 
সম্পর্ক । 

কোন কোন বিশ্লেঘণদৃষ্ডিবাদী দার্শনিক কিন্ত এইটুকুও স্বীকার করিতে প্রস্তুত 
নছেন। তাহাদের মতে করের বিশ্লেষণে যখন কারণ পাই তখন তাহাকে কেবল 
অনেকৰার পূর্বভাবী বলিয়া. পাই, তাহা হইতে এমন কথা পাই ন। যে এ কারণটি না 
থাকিলে কার্যটি থাকিত না । পূর্বে অনেকবার দেখিয়াছি যে এইপ্রকার কার্ষের পূর্বে 
এ প্রকার কারণ ছিল, কিছু ইহ? হুইতে উহাদের মধ্যে কোন অশিথিল সম্পর্কের 
আভাস পাই ন। ইহাই হুইল তৃতীয় অবান্তর মত । 

এই মত একান্ত ভ্রান্ত নহে, কিহ্য কার্যকারণসন্বহ্ধ-বিচারে ইহ! অসম্পণ। 
কার্থকারণ-ব্য/প।রে কোন্‌ নিদিষ্ট পদার্থ কোন্‌ নিদিষ্ট ঘটনার পূর্বভাবী তাহ! জানিবার 
উপায় অবশ্যই বহুবার পূর্বসহচার-দর্শন । কিন্ত তথাপি দুইটি প্রশ্ন থাকিয়া! ঘায়। 
প্রথম প্রশ্নটি এই :__যাহাকে অনেকবার পূর্বভাবী হইতে দেখিয়াছি তাহাকে কি 
সর্বদাই তন্বতঃ পুর্বভাবী বলিস! বিশ্বাস করি? দ্বিতীয়তঃ, মানিলাম বদ গহন 
পুবভাৰী তাহ। জাশিবার জন্য পূর্বসহচারের দ্রশনই যখন যথেষ্ট তখন ইহাতে অশিখিল 
সম্পর্কের কথ! নাই, কিন্তু একটি নিদিষ্ট ঘটনার পূর্বভাবী এম্হউী ্হিঃচহ পদার্থ আছে 
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এইটুকু বিশ্বাসেও কি অশিধিল সম্পর্কের কথা নাই ? পূর্বভাবী এটা ম্হিচ্ছ পদাথ 
আছে যাহার উপর কার্ধটির অস্তিত্ব নির্ভর করে__এই বিশ্বাসটুকু ন! থাকিলে কারণানু- 
সন্কানের প্রবৃত্তিই জন্মে ন|। অতএব এই বিশ্বাসকে যথার্থ বলিয়। মানিতে হইবে; 
এবং তাত। হইলেই প্রশ্ন উঠে_-এই বিশ্বাস কি একপ্রকার অশ্পিপিলসম্পর্কে বিশ্বাস 
নহে ? উহাতে অবশ্য ক-রূপ এক নিদিষ্ট পদার্থের সহিত খ-রূপ এক নিদিষ্ট ঘটনার 
অশ্িথিলসম্পর্কের কথা নাই । কিহ্য এক্কটৈ! ম্বিচ্ছছ আদিষ্ট পদার্থের সহিত খ-রূপ 
নির্দিষ্ট ঘটনার অশিধিল সম্পর্ক কি অস্বীকার করা যায়? 

প্রশ্ন দুইটির বিচার আবশ্যক । প্রথম প্রশ্নটি এই :-__যাহাকে অনেকবার 
পূর্বভাবী হুটতে দেখিয়াছি তাহাকে কি সর্বদাই তত্বতঃ পূর্বভাবী বুলিলা বিশ্বাস করি? 
একই পপে একটি বাগানের চারিদিকে বহ্বার ঘুরিলে অনেকগুলি গাছকে নিয়মিতভাবে 
বহুবার পর পার দেখিতে পাই । কিন্তু তথাপি আমি ত বলি ন। বে তন্বতঃ 
এ গাঙ্গুলির একটি অস্তিত্ববান হুইঝার পর অন্য একটি অস্তিস্ববান্‌ হুইডেছে। 
আমার নিকট প্রতীয়মান ক্রম হাজার বার একরূপে আপিলেও অনেক সময়ে উহাকে 
বাস্তব ক্রম বলি না। অতএব বাস্তব ক্রম প্রতীয়মান ক্রম হইতে ডিন্ন। স্থতরাং 
ক-কে নিয়মিতভাবে খ-এর পূর্বভাবী দেখিলেওড উহা বাস্তবিক পৃঝভাবা না ছইতেও 
পারে ॥ 

হত অনেকে বলিবেন, যে প্রতীয়মান পদার্থ বাধিত হয় নাই, এবং যাহ! ঝাধিত 
হইবার প্রকৃত সম্ভাবনাও দেখিতেছি না তাহাকেই বাস্তব পদার্থ বলিয়া বিশ্বাস করি, 
অতএব অবাধিত ও অবাধ্য প্রতীয়মান ক্রমই বাস্তব ক্রম। এই আপন কিহ্য অর্ধ সত) 
ও অধ মিণ্যায় গঠিত। ইহার মধ্যে সত্য এইটুকু ঘে কাহাকে কাহার পূর্বে বলিয়া 
বিশ্বংস করি তাহ! নির্ভর করে প্রাতীতির অঝধিতর ও অবাধ্যস্বের উপর। কিনু একটা 
যে বাস্তব ক্রম আছে একথা কোনও পূর্ব অভিজ্ঞত1 হইতে জাল! যায় না, বরং ইহাই 
সব অভিজ্ঞতার মুলে ॥ পঅরতীতি প্রথম হুইতে বাস্তবের একটা সাধারণ রূপ আনিয়া 
লইয়াছে। তাহা প্রতীতির অবাধিতন্ব ও অবাধ্যস্বের উপর নির্ভর করে ন|। ইহা 
হুইল এই আপান্ডির মিথ্যা অংশ । ইহার বিচারেই আমরা পৃরোর্লিখিত দ্বিতীয় প্রশ্নে 
আসিয়। পড়িয়াছি। 

দ্বিতীয় প্রশ্নটি এই : একটা যে বাস্তব ক্রম আছে বলিয়। স্বীকার করি ইহাতে 
কি কার্বকারণের অশিবিল সম্পর্কের কথা আসিয়। পড়ে ন ? যদি কেবল অবাধিত ও 
অবাধ) পুর্ব অভিজ্ঞতা হইতে বাস্তব ক্রমের অস্তিত্বের জ্ঞান হইত তাকা হইলে অবশ্য 
অশ্সিখিল সম্পর্কের কথা৷ আসিত না । কিহ্য বাস্তব সাধারণের অস্তি.ত্বর জ্ঞান কখনই 
শ্রতীতির অবাধিতাদির উপর নির্ভর করে না। একটা কিছু বাস্তব যে আছে একথা 
প্রথম হইতেই ধরিয়া লওয়! হয়॥ প্রতীতি কেবল এই “একটা কিছু'র শ্বরূপ-নির্ধারণে 
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চেন্টা করে? প্রতি জ্ঞানের ছুই প্রশ্তার বিষয় পাকে_-এক প্রকার বিষয় হুইতেভে 
"একটা কিছু বাস্তব পদার্থ, অন্ধ প্রকার বিষয় হইতেছে সেই ‘একট। কিছু'র স্বরূপ । 
বিষন্সের স্বরূপ ও অস্তিত্বের মধ প্রভেদ সকলে করিয়া পাকেন, কিন্তু অনেকেই 
ভুলিয়া যান যে স্বরূপ ও যেমন ব্যক্তি, জাতিষাত্র নহে, লন্তিন্ও সেচ প্রকার বালতি 
জাতিমাত্র নভে । লোকে অনাঘাসে স্বরূপকে ব্যক্তি বলিয়া ধরিয়। লয়, কিন্তু অন্তিরাকে 
ব্যন্ধি বলিতে তাহার যত সক্ষোচ। অথচ দুইউ যেমন আতিরূপে দেখা যায় তেমনই 
বাক্তির্ূপেও দেখা যায়। বাক্তিরূপ অস্তিত্বই ভইল ‘একট! কিছু বাস্তব,’ এবং ভাই 
বদি হয় ভাহা হইলে স্বরূপের জ্ানকে এই বাস্তবের নির্বচন বলিতে হইবে। প্রথম 
প্রতীতিক্ট যে বাস্তবের যপার্থ নির্বচন হয় তাহা কেহই জোর কতিয়া বলিতে পারেন লা, 
সর্বদা ভুলের সম্ভাবনা পাকে, এবং সেইলন্যই শ্বরূপ-নির্নচনে প্রহীতির অনাধিকাদির 
প্রশ্ন উঠে। কিছু বাক্তিরূপ অস্তিত্বের প্রীতি প্রথম হইতেই যপার্থ, অভিজ্ঞতার ফলে 
ইহার কিছু ভ্রাসবৃদ্ধি হয় না। ভ্রমসংশোধলে বাস্তবের স্বরূপ-নির্ধারণেরই সংশোধন হয়, 
«একটা কিছু বাস্তব আছে’ এই প্রতীতির সংশোধনের অর্থ নাট ॥ রি 

বাস্তবের এট যে সাধারণ জ্ঞান, অর্থাশ একট! কিছু বাস্তব ক্রম আছে খ-এর 
পূর্বভাৰী একটা কিছু পদার্থ আছে এই জ্ঞান জাগ্রদবস্থায় একান্ত অভ্রান্ত ভ্যান ৷ 
খ-এর পূর্বে নবি আছে এট নিরূপণ এ একট। কিছু পদ।র্ধেরই নিরূপণ । এই নির্নপণ 
একাস্ড অভ্রান্ত নহে । জোর করিথ। বল! যায় লা যে খ-এর পূর্বে ক থাকিবে, ম্ৃতর।ং 
নিন্দ্দপঞ্জে অশিখিল সম্পর্কের কথা নাই) কিন্তু জনিরূপিত সাধারণ বাস্তবের জ্ঞান 
অভ্রান্ত ; বলিতেই হুইবে যে খ-এর পূর্বভাবী, এবং উহার সহিত অশিখিল সম্পর্কযুক্ত 
একটা কিছু আছে। এই প্রকার অশিথিল সম্পর্কে বিশ্ব'স না থাকিলে কার্যকারণের 
প্রশ্নই উঠে লা। কেহ কেহ নিদিষ্ট ক ও খএর মধ্যে অশিথিল সম্পর্কের কথা 
বলেন; কেহ-বা অশিখিল সম্পর্ক একেবারেই মানিতে চাহেন না । উভয় মতই ভ্রান্ত । 
নিদিষ্ট ক ও থএর সম্পর্ক শিথিল, উহা অভিভ্ঞতামাত্রের থার! জানা যায়। আবার 
অশিধিল সম্পর্ক একেবারে অন্বীকারও কর! যান্ত না। অশিধিল সম্পর্কঘুন্তু বাস্তব 
আমের লিরূপণই কার্যকারণ-সন্বক্ধন্তান । 

অতএব স্বীকার করিতে হুইবে যে, যে মতে কার্ষের বিশ্লেষণে কারণ পাওয়া যায় 
সেই মতে কারণকার্ধের অশিথিলসম্পর্কযুক্ত বাস্তব ক্রম আছে। ইহাই ছিল 
আমাদের বিচার্য প্রথম মত। আমরা এই মতের নাম দিয়াছি বিশ্লেষণদৃষ্টিবাদ । এ 
মতের অবাস্তর চারিটি মত দেখিযাছ্ি। প্রথম, অতি আধুনিক পাশ্চাত্তা দর্শনে বলু- 
প্রচারিত সুত্রাকারকার্যকারণবাদ, যে মাতে কারণ ও কার্ধের ক্রম অকালিক ও অশিখিল 
সম্পর্কযুক্ত । দ্বিতীয়, স্যায়বৈশেধিকের আরম্তবাদ, যে মতে কারণ ও কার্ধের মধো 
কার্ষের অনম্ঞথাসিদ্ধিক্ূপ এক কালিক ক্রম স্বীকার কর! হয়। তৃতীয়, প্রাচীন 


২৬ দর্শন 
উংরাক্িদর্শনে আদৃত প্রতীতিবাদ, যে মতে কারণ ও কার্ধের মধ্ো কালিক ক্রম 
পাৰিলেও এ ক্ৰম অশিবিলসম্পর্কযুস্ত নছে ॥ চতুর্থ কান্টীল় মত, যে মতে নির্দিষ্ট এক 
কার্ষের সহিত নির্দিষ্ট এক কারণের সম্পর্ক অশিথিল হলেও কারণ ও কার্ষের মধ্যে 
অশিরিপিত বাস্তব ভ্রম অশিখিলসম্পর্কঘুক্ত' । এই চারিটি অবান্তর মতের আলে।চলা- 
প্রসঙ্গে আমর! দ্বিতীয় ও তৃতীয় মত খণ্ডন করিয়া প্রথম ও চতুর্থ হতটি সঙ্গত মনে 
করিয়াচি। এই দ্বিতীয় ও চতুর্থ মতের মধ্যে কোন বিরাধ নাই । ইচাদের পরস্পর 
পরিপূরক বলিত! ধর! চলে ) 
এই চারিটি অবান্তর মতের সাধারণ ঘে খিশ্লেঘণদৃষ্টি তাহার কলে অন্ত একটি 
প্রয়োজনীয় কথ। আলিয়া পড়ে । কেছ্ নিমিত্ত ও উপাদানের মুলগত প্রভেদের 
উপর ভোর দেন নাই। অনেকে এই প্রন্ডেদ করেন লাই । অনেকে প্রভেদ 
করিয়াছেল, কিহ্য ভাহার সূত্র ধরিয়। যে নূতন কোন তথ্যে উপনীত হওয়া বায় তাছ। 
তানিয়া দেখেন নাই । তীহার। মাত্র এইটুকু বলিয়াছেন থে কারণসামগ্রীর মধো 
কতকগুলি কার্ষে থাকিয়া যায় এবং তাহাদের বিনাশে কার্ধেরও বিনাশ হয়, আবার 
কতকণ্ডলি কার্যে অনুগত হয় না, এবং তাহাদের বিনাশে কাধ্যের কিছু আসে বায় ন! । 
প্রথমগুলির নাম উপাদান, দ্বিভীয়হলির নাম নিমিত্ত । কিচ্য এট প্রভেদের মধ্যে 
সাগর কোন গভীর তব্বের সন্ধান পান নাই । কারণ তাহার! উপাদানকে কার্য হুটতে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া ধরিয়াছেন। উপাদান কার্ধের অবয়বক্পে বর্তমান থাকিলেও, 
তাহাদের মতে মবয্নবী-রূপ কার্য হইতে একান্ত ভিল্ল । এই দিক্‌ দিয়া, তাহাদের মতে, 
নামত ও উপাদানে কোন প্রভেদ নাই। তাদের নিকট সমস্ত কারণষ্ট যেন নিমিত্ত। 
এটজন্যই আবার বিশ্লেধপবাদী অনেক দার্শনিকের নিকট উপাদ।ন কারণ বলিয়াই প্রতীত 
হয় নাই। উপাদান তাহাদের নিকট কারণও নহে, কার্ধও নহে; উপাদান নান৷- 
অবস্থান্ুগত ক্রনেকক্ষণ স্থায়ী, অথবা ক্ষণনিরপেক্ষ, ধর্মী-মাত্র। তালার বলেন যে 
ধখিসমূহের মধো কার্ধকারণসম্পর্ক নাই, এ সম্পর্ক আছে তাহাদের নান! অবস্থার মধ্যে। 
এক ধর্মী এক অবস্থা তাহারই অন্য অবস্থার বা অগ্চ এক ধর্মীর অবস্থার কারণ । 
_ এই মতের বিচার অনাবশ্যুক । এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট বে উপাদানকে কারণ বলিয়াও 
সবার! তাহার বিশেষত্ব সম্যক উপলন্ধি করেন ন! তাহাদের পক্ষে এই শেষ মতে আস।ই 
হয়ত যুক্তিসঙ্গত । অন্ততঃ এই শেষ মতে আভ্স্তরীণ কোন অসঙ্গতি নাই । 


(২) 


বিশ্লেষণদৃষ্টিবাদের সূল কথা এই যে কারণ হইতে কার্যে আসিবার উপায় নাই । 
কিন্ত ইহার একান্য বিপরীত মতও বহুলপ্রচারিত ॥ এট নিপরীত মতে কারণ হইতে 
জ্বারস্ত করিয়া কার্ঘে লামিয়া আসিতে হইবে । এই মতে তত্ততঃ নিমিত্তের বযাপারের 


DON" 
কার্যকারণ সম্পর্ক RR ২১ 
বশে উপাদা=ই রুপান্তরিত হুইয়া কার্ধরূপে আস্মপ্রকাশ করে। কার উপাদালেরই 
পরিণ।ম | নিমিত্ত এই পরিণামে সাহাব্য করে, অথবা এই কপা বলিতে যদি আপত্তি 
হয় তাহা হইলে বলিব যে নিমিত্তের কায হুইল উপাপানের আত্মপ্রকাশে বাধা দূর কর৷। 
নিমি ত্তের কায যাচাই হউক না কেন, মোট কথা এই যে কারণ হুইতেই আমাদের আারন্ত 
করিতে হুইবে, এবং উহা হইতেই কার্যে আসিতে হুঠবে। এই দ্বিতীয় মতের প্রচলিত 
নাম পরিণ৷মবাদ । বিশ্লেষণদৃষ্টিবাদের প্রস্তিপক্ষ হিসাবে আমরা ইহাকে সংশ্লেষণদৃতিনাদ 
বলিতে পারি ॥ 
নিশ্লোষণদৃষ্টিবাদে ত পরিক্ষার দেখান হইয়াছে যে কারণ হইতে কার্গে সিনা 
উপায় নাচ, কার্ম পাউয়াউ তাহার বিশ্লেষণে কারণ পাই। তবে পরিণামবাদের পামাণ 
কোথায়? পরিণামবাদী উত্তরে বালবেন যে বিশ্লেষণদৃভিঝাণে অশ্ঠতঃ ছুষ্টটি অসঙ্গত্তি 
আছে যাহ। উপলব্ধি করিলে বুঝা যাইবে যে আমাদের চিন্তাভঙ্গীর আমুল পরিবর্তন 
আবশ্যক । তখন বুঝা বাইনে ঘে কারণ হইতে কার্মামুসন্ধান আপাততঃ মৌলিক ললয়া 
মনে ন! হইলেও উহা মৌলিক হওয়া উচিত । ক্গতঃপর এই পরিবস্তিত চিন্তা ্সীর 
নিকট স্পষ্ট প্রতীয়মান হুইবে যে উপাদানই কার্যে রূপান্সরেত হয় । 
বিশ্লেষণ দৃষ্টিবাদের প্রথম অসঙ্গতি এই যে সেখানে ভবিশ্যৎকে অতীতের উল্টা 
ছায়ামত্র বলিয ধরা হইয়াডে । যখন কোন একটি বস্ঘ লইয়। আমহ২! সলি যে ষ্টচার 
অমুক কার্য হইবে, বিশ্লেধণদৃষ্টিবাদে তখনও আম! কারণ হইতে কার্ধে যা না, কেবল 
অতীতে কোন এক নির্দিষ্ট কার্য হতে এই প্রকার কারণে স্সাপিশাভিলাগ এই অভিজ্ঞতা 
টুকু উল্টাইয়। বলি। কিন্তু ভবিস্যৎকে এইভাবে অতীতের বিপর্যাসমাত্র মনে করা 
যুক্তিসঙ্গত নহে । পুর্বে বলিয়াছি প্রতি জ্ঞানের দুই প্রকার বিষয় থাকে _“একটা কিছু 
বাস্তব” ও তাহার স্বরূপ । উহাদের মধ্যে স্বরূপের ভদ্রান বা নির্বচন অতীতের অভিজ্ঞতা! 
হইতে আসে সতা, কিন্ত 'একট! কিছু বাস্তবে'র স্হান মৌলিক । ভন্নিদ্যতের জ্ঞান 
সম্বন্ধেও এই কথা প্রযুজ্য । ভবিদ্যুতে ক্রিচ হইবে তাহার নির্বচন করিতে হইলে অতীতকে 
উণ্টাইয়া ধরিতে হইবে সত্য । কিন্তু ভুবিশ্যৎ-সাধারণ যে আছে এই জ্ঞান একান্ত 
মৌলিক, ইহাতে অতীতের দান লাই । 
ভবিষ্যতের এই মৌলিক জ্ঞানে পরিণামবাদের সুচন। কোথায় বুঝিতে হইলে এই 
মৌলিক জ্ঞানের আরও বিশ্লেষণ আবশ্যক । ভবিস্যাৎ পদার্থ ভবিষ্যা বলিয়া সিপ্যা নহে। 
উচ্ধা বর্তমান ও অতীতের মতই খাটি সত্য । প্রভেদ এই ঘে প্রত্যক্ষের সবার যখন 
বর্তমান কোন পদার্থ ছানি তখন তাহার বাস্তবসত্তা ( এই সত্তা জাতিমাত্র নকৰে, ইভা 
ব্যক্তি, ইহার অর্থ 'একটা কিছু বাস্তব’ ) ও স্বরূপ ভিল্প বলিয়। প্রতীতি হয় না, কিন্ত 
ভবিয্যৎ কোন পদার্থের জ্জানে এই ছুই দিক্‌ প্রতীতিতেই প্রথক্‌ স্মবন্থায পাকে, আর 
অতীতের জ্ঞানে এইরূপ প্রতীতি হয় যে এই দুই দিক্‌ একবার অবচ্ছিল্র থাকিলেও 


"২২ দর্শন 
এখন কিচ্ছেন্ল। একটা কিছু বাস্তব এখানে আছে এনলৎ তাহার স্বরূপ নির্নচন করিতেছি 
এই এ্রতভদেল্ল জ্ঞান বর্তমান পদার্থের জ্ঞানে থাকে লা। বাস্তবসত্তার জ্ঞান এখানে 
এতই অন্ফুট, এবং স্বরূপের জ্ঞান এতই স্ুট ঘে প্রথস জ্ঞান দ্বিতীয জ্ঞানের আন্তভূতি 
হইয়া থাকে, অর্থাৎ, রূপের শ্দুটভ্তানের মধ্যেই বাস্তবসত্তার অস্ফুট জ্ঞান যেন পা ওয় 
যায়। কিন্ন ভবিহ্য পদার্থের জ্্রানে এই ছুই দিকের প্রডেদ স্মুট। ভবিষ্যৎ 
পদার্থের যে শদ্ধপ জনি তাহ! অতীতের অভিজ্ঞতার ছায়ামাত্র, কিন্ত ভবিদ্যৎ পদার্থের 
বাস্তবসব্রা তখন এ শ্বরূপের অন্তভত হইঘ। পাকে না» মলে হয় যে বাস্তনসন্তার চ্যান 
ও পুর্ব অভিজ্ঞতার আরোপ পাশাপাশি চলিয়াছে । ভবিষ্যতের জ্ঞানে বাস্তবসত্তার 
জ্ঞান ও পূর্ব অভিজ্ঞতার আরে।প সমভাবে স্ফুট । তাহার প্রমাণ এই যে বর্তমান কোন 
পদার্থের জ্ঞানে পদার্থটি বর্তমান বলিয়। মনে থাকে না, কিন্তু ভবিহ্াৎ পদার্থের জ্ঞানে 
সমন্তহ্মণ উত্তাকে ভবিস্তাৎ বলিয়া মনে থাকে । বর্তমানের অমুব্যবসায়ে বর্তঘানত। 
স্ফুট ছুটতে পারে সতা, কিন্তু ভবিশ্যুতের অন্বব্যবসায়ে ভবিব্যত্ত! দ্বিগুণতর শ্ডুট হয়, 
অর্থাৎ, ব্যবসায়ের *স্ফুটত্ব অন্মুবাবসায়ে পুনঃ স্ফুট হয়; অতএব অন্ুবাবসায়ের কথ! 
আনিয়া লাভ নাই । ব্যবসায়ভ্ত্ানেও অন্য অনেক সময়ে বর্তমান পদার্থকে এই" 
পদার্থ বলি, কিন্তু এই উদন্ঞা বর্তমানতার ভোতক নহে, “এই' শব্দের অর্থ ‘এইখানে,’ 
‘এই সময়ে” নহে । 

অতএব অন্ততঃ লাঘবের খাতিরে আমর! আপাততঃ ধরির! লইতে পারি যে 
বর্তমানতার কৃত অর্থ ঝস্তবসন্ত। ও শ্বরূপের অবিচ্ছেদ, এবং ভবিষ্যত! অর্থ ইহাদের 
বিচ্ছেদ । পরিণামবাদীর মতে ইহা। অচ্গুভবসিদ্ধ। তবে কেহ যদি এখনও বিবাদ 
করিতে থাকেন যে বর্তমান! ও ভুবিধ্যত্তা কালেরই কপবিশেষ তছাকে নিরস্তু করিবার 
জন্যই লংঘবের কথ। বল! হুটল। অভিপ্রায় এই যে ‘কালের’ কণা) না আনিমাও 
বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রভেদ বুঝা যায়। 

একবার কাল অন্বীকার করিলে পরিণমঝাদী অন্তঃ লাঘবের খাতিরে আরও 
খানিকট। অগ্রসর ভইতে পারেন । তাহারা বলিতে পারেন বে বর্তমানতা ও ভবিদ্যত্তা 
কেবল  বান্তবসত্তারই নামান্তর, অর্থাৎ যাহাকে তোমরা 'কাল' বল তাহা বাস্তবস্! 
আতিরিস্ত আর কিছু নছে। বর্তমনত। ও ভবিষ্যত্ত। বাস্তবসত্তার্ট নামান্তর বটে, কিন্তু 
এই দুই এর মধ্যে প্রভেদও আছে। বর্তমান পদার্থের বিশেঘর এই যে ইহার জ্ঞানে 
স্বরূপকে ব্স্তবসন্তারই দ্বরূপ ধলেছ। বোধ হয়, কিহুঃ ভবিষ্যৎ পদার্থের বিশেষ এই 
যে আহার জ্ঞানে স্বরূপকে আরোপ বলিয়া বোধ হয় । ইহারই লিক্ষরার্থ এই থে 
একই বাস্তবসত্তার প্রকট অবস্থার লাম বর্তমানতা ও অপ্রকট অবস্থার লাম ভ/বন্যত্তা । 
দ্বরূপ বে ক্ষেত্রে সারোপমাত্র সে ক্ষেত্রে বাস্তবসত্তাকে অপ্রকট বলিয়া বুঝি, এবং 
স্বরূপ বেক্ষেত্রে আরোপমাত্র নহে সেক্ষেত্রে বাস্তবসতাকে প্রকট বলিয় বুঝি) 
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বাস্তবসত্তাকে প্রকট বলিয়া বুঝার অর্থ হুইল বান্যবসত্তার কোন প্রকার পুথক্‌ জ্ঞান না 
হওয়।। দর্পণের মধ্যে ঘখন কোন প্রতিবিশ্ব দেখি তখন উহা প্রকট, তখন দর্পণরূপ 
আধার বাদ দিয়। প্রতিবিম্বাত্রকে জালি না । কিন্তু যখন ভাবি যে প্রতিিষ্বটি একটি 
বিশেধবৎ বহ্ব ( ঘদিও মিপ্য৷ ) তখন দর্পন হষ্টতে বিচ্ছিল্প করিয়া তাহাকে ভাববার 
চেষ্ট। করি, কিছু দর্পণ হইতে বিচ্ছিন্ন প্রতিবিম্ব অপ্রকট । 
অতএব আরোপবিরহিত ভবিস্যাতের জ্ঞান অপ্রক্ট বাস্তবলভার জন্জানসাত। । সহজ্র 
কপায় উহা “এক জগতের লম্ুট ভান । ভলিদ্যতের সহিত আভীতের প্রন্ডেদ মাত্র 
এইটুকু ঘে অভ্ীত পদার্থ একবার প্রকট হুইয়া পুনরায় অপ্রক্ট হইয়াছে । অঠা তের 
শ্বরূপভুঞন আরোপ নভে, তথাপি অতাতের জ্ঞানে স্গরূপ ও বাস্তবসন্তা বিচ্ছিন্ন চয় 
পড়ে । বিচ্ছিন্ন নল) হইলে ত উহাকে বর্তমানই বলিতাম । অতএব অতাত হওয়ার অর্শ 
অস্কুট ‘এক জাগতে’ পুনর।য় বিলীন হওয়া । 
অতএব ভবিষ্যৎ ও অতীতের জ্ঞানের বিচারে ইছ1 পাওয়া গেল যে, একই আগত 
অআশচট অবস্থা হইতে শুট জবশ্বায়, এবং শ্ডুট অবশ্য হইতে পুনরায় অম্ফুট অবশ্থা 
পরিণত ছুইতেছে। এই পরিণান ছাড়া কাল বলিয়! কোনও পদার্থ নাই । কাল এছ 
পরিণামতক্খেরই ‘বিকল্প’ । যেমন সমস্ত জগতের ক্ষেত্রে সেইরূপই কোন এক নিদিষ্ট 
পদাথের ক্ষেত্রেও এই পরিণামতত্ব সমভাবে প্রযুঞ্য । একটি পদার্থ উৎপন্ন হুইল-_ 
ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, একট। কিছু অস্ফুট পদার্থ শুট অবশ্থ! প্রাপ্ত হইল। একটি 
পদার্থ ন্ট হইল-_ইহার অর্থ এই মাত্র যে, একটি ক্ডুট পদার্থ পুনরায় অস্ফুট হটল। 
কাধ উৎপত্তির পূর্বে অস থাকে না, ভবিয্যতের গর্ভে ইহ! অস্ফুট থাকে, এবং যাহাকে 
সচরাচর উৎপত্তি বল! হয় তাহার অর্থ এই অজশ্ভুট অবদ্ব। হইতে বত'মানতারূপ শ্ডুট 
অবশ্থা আন্ত হওয়।। আবার কোন পদথ একেবারে অসৎ হুইখ। যায় না, ইহা লসতাতের 
গর্ভে অন্দুট হুইয়া বায়। এইরূপ বলিবার কারণ এই যে, ভবিন্যু অবস্থা বা অতীত 
অবস্থাকে আমর। অসদবন্থা বলি না। একটি পদার্থ এখনও হয় নাই ইহার অর্থ এই 
যে, ভবিষ্যতে উহ! হইবে, এবং এ ভবিষ্যৎ, অবস্থাকে আমর! মিথ্যা। অবস্থা বলি লা । 
তঙ্রপ একটি পদার্থ এখন আর নাই-_-ইহার অথ উহা নতীত, এবং অতীত অবস্থা মিথ্যা 
অবন্থ। নে । অবশ্য এ একটি পদার্থ বিশ্বাসের বিষয় হওয়! চাই । বাহ! মিথ্যা, যাহাতে 
আমাদের বিশ্বাস নাই, তাহার সন্থস্কেও আমরা বলি বটে থে উহ! এখনও হয় নাই, বা 
উহু আর নাই; কিন্ম এই প্রকার উক্তিতে ভবিষ্যৎ বা অতাতের জ্ঞান থাকে লা। 
দেখ। গেল বাহাকে আমর! পদার্থের উৎপত্তি বলি তাহা প্রকৃতপক্ষে অস্ফুট 
পদার্থের শ্ফ,টীন্ডাব বা অভিব্যক্তি । উৎ্পত্জি-প্রসঙ্গেই কার্যক্যরণের কথা উঠ। 
অতএব বুঝা গেল কার্বত্ব-শব্দের প্রকৃত অর্থ অভিব্যক্তি, এবং কারণস্ব-শব্দের অর্থ 
অনভিব্যক্তি । কাধ ও কারণ একই পদার্থ, প্রভেদ এই বে, কার্যাবন্বায় এ পদার্থ স্কট, 


২৪ দর্শন 
কারণাবন্থা্ এ একই পদথ অস্ফুট ॥ অর্থাৎ একই উপাদান কারণ।বন্থ। হইতে 
কার্যাবন্থায় উপনীত হয়। [িশ্লেঘণবাদীর মত জার উপাদানকে কার্ম হুটতে ভিল্ল বলিতে 
পারি না। এমন কথাও বলিতে পারি না যে, একট উপাদানে নূতন এক অব্থার সপ্ত 
হইয়াছে, এবং কার্যাবস্য। শব্দের অর্থ এ নুতন অব'ন্ব।-লিশ্িউ্ট হওয়া । স্যান্তীকস 
ভবিষ্যৎ অবস্থা অস্মুটভাবে আছে, উহা ভবিশ্যত্তার অর্থ। 

পরিণ/মবাদী বিশ্লেধণবাদে আরও একটি অসঙ্গতি দেখান এবং বলেন যে সেই 
অসঙ্গতি দূর করিলে আপনিই পরিণামবাদ আপিয। পড়ে ॥ অসঙ্গতিটি এই :-_বিল্লোধণ- 
বাদে উপাদানের মম” বুঝা হয় নাই । উপাদ/নকে অবশ্য নিমিত্ত হইতে পৃথক্‌ কর! 
হুইগাছে, কিন্তু এ প্রডেদ এমন কিছু গুরুতর বলিয়া দেখান হয় নাই। অন্ততঃ এ 
শ্রভেদ হতে কোন নূতন তন্বের অবতারণা কর। হয় নাই। অথচ পারণ।মবাদীর মতে 
ভহ। একটি মৌলিক ও অতি গুরুতর প্রভেদ । বিশ্লেবণবাদী বলেন যে উপাদান কার 
হইতে পৃথক হইয়াও কার্ষে অনুগত হয়, নিমিত্ত কারণ অনুগত হয় ন৷। কিন্ত 
উপাদান হদি কারে বর্তমান পাকে তাহা হইলে কার্য ও উপাদানে প্রভেদ দেখাও কোন্‌ 
হিসাৰে ? উপাদানের , অতিরিক্ত কার্ণের নৃূতনত্বটা কোথায় ? তোমরা বল উপাদান 
অবয়ব, কার্য অবৰগবী | কিন্তু অবয়বী কি অবয়ব ছাড়া কোন নৃতন পদার্থ ? যে 
কোন একটা অবয়ব অবশ্যই অবয়বী নে, কিন্তু অবপ্পবী কি সমগ্রা অবয়বেরও অতিরিক্ত 1 
বলিতে পার, কতকগুলি সূতা লইয়া একখানি কাপড় প্রন্তুত করিবার পুবে ত সমস্ত 
সুতাগুলিই ছিল, কিন্তু কাপড় ত ছিল না, আবার কাপড়খানি ছিড়িয়। গেলে সমস্ত সূতা- 
গুলিই ত পড়িয। থাকে, কিন্তু কাপড় ত থাকে না; অতএব কাপড় ও সমগ্র সুতা 
িশ্চগই ভিন্ন । কিছু ইহাতে পরিণামবাদাী ছুইটি উত্তর দিবেন। প্রথম, যখন কাপড়- 
খানি প্রস্তুত হইয়াছে, অপচ নষ্ট হয় নাই, তখনও কি কাপড়খানিকে সমা সৃত। হইতে 
ভিন্ন মলে হয়? তখন কাপড়ের নুক্ঠনহটা কোথায় ? বলিতে পার, একটি নূতন 
বিম্যাস আলিয়াচে, এবং সুতাতে এ বিশ্ঞাস সমবেত হওয়ার নামই কাপড়__-এইখানেই 
কাপড়ের নৃতনন্ব। বিশ্যাস এখানে সংখ্যায় এক, অনেক নহে, এবং যেহেতু এ বিষ্যাস 
সৃতার সমবেত অতএব উহ! কাপড়রূপ অবগ্পবীরই লামান্তর ; অতএব কাপড় নিশ্চয় 
নূতন; অর্থাৎ নুতন কাপড়রূপ অবয়বী সূতা সমবেত । কিন্তু বিষ্যাস বা অবয়বীকে 
নূতন ঝলিতেছ কেন? উহা! বদি অবয়বের সহিত অপৃথক্‌ সিদ্ধ হয়, যদি কখনও উহাকে 
আলাদা না পাওয়া! খাম, তবে উহাকে ভিন্ন পদার্থ বলিতেছ কেন? আবশ্ এ বিচ্াল 
বা অবগ্পাববি্ীন অবয়ব আমর পাইয়। থাকি । কিন্তু ইহাতে কি অলম্বস্মান্ীন্প ভিজব 
সিন্ধ হয়? যদি বল একটু গোলমাল আছে বলিয়াই এখানে সংযে।গসন্থ্ধ স্বীকার না 
কারগ়। সমবায়সন্বস্ধ স্বীকার কর! হইয়াছে তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য এই বে, এই 
সমঝায়সম্থন্ধ শ্বাকারক রার অর্থই হুইল গোলমেলে অবস্থাটা ভাল করিয়৷ স্বীকার কর! । 
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কারণ বেখানেই ক-কে খ হইতে ভিন্ন ও অভিন্র উভয় প্রকারই বলিতে পার। 
ঘাল্স সেখানেই তোমরা বিনা! বিনিগমনায় তাহাদিগকে ভিন্ন ধরিলু। সমবায়সম্বন্ধ 
স্বীকার কারিযাছ। সমবায়সম্বন্ধ স্বীকার করায় তাহাদের অভিন্ত্বও ত প্রকারান্তরে 
স্বীকার করা হুইল । যাছাডকে ভিন্গ বলি তাহ একটি সথখবোধ্য পদার্থ, যালাকে 
অভিদ্ন বলি তাহাও সখবোধ্য ; কিন্ত বে পদার্থ ভিন্ন অথচ অভি তাহা ওঁ প্রকার 
স্খবোধা নঙ্ে। ভোর করিয়। তাহাকে সৃখবোধ্য করিবার জন্য তোলর সমবায়-পদার্থ 
মানিতেছ। কিহ্য সমবায় নিস্তে কি সুখবোধ্য ? ভিন্রন্ব, ও অভিম্রক্কের একান্ত বিরোধই 
তোমাদের নিকট শ্বধবোধের মাপকাঠি । কিন্তু লমবায়ের ক্ষেত্রেও কি সেই মাপকাঠি 
বাবার কর। যায় ? তোমাদের ভাব হইতেছে এই যে, যতদূর সম্ভব এই শ্থখবোধের 
মাপকাঠি ব্যবহার করা যাউক, এবং যেখানে আর ঝ/বছার করিতে পারিতেছি না সেখানে 
ছুর্বেধা এক পদার্থ আছে বলিয়া স্বীকার কর! যাউক | কিছ পরিণাসলাদী আমর! 
বলিব, আমাদের নিকট প্রথম হইতে কোনও মাপকাঠি নাই, আমর! যেমন পদার্থ দেখি 
সেইরকম বর্ণন। করি । আমরা দেখি যে অবয়ব ও অবয়বীর মধ্যে ভিন্ন ও অভিমত 
উভয়ই রহিয়াছে ; অতএব এই ভেদাভেদ আমরা শ্বীকার করি । এইখানেই আমাদের 
দ্বিতীয় উত্তর আসিতেছে । তোমরা বলিয়াছ কাপড়খানি প্রস্তুত হইবার পূর্বে বা নষ্ট 
হইবার পর কাপড় ও সমএ সূহা ভিন্ন বলিয়। বোধ হয়। আমরাও ইহ! সম্পূর্ণ স্বীকার 
করি। অথচ আসর! ইহাও স্বীকার করি যে যতক্ষণ কাপড়খানি অটুট থাকে ততক্ষণ 
উহাদের অভিন্র বলিয়াও মনে হয়। ' এই ভিঙ্নয় ও অভিন্বত্ব কোন্টাকেই আমরা 
পরিত্যাগ করিতে পারি না। অতএব ভিজ্ঞাভিদন্বই এখানে শুত্ব। বৌদ্ধদের 
মত আমরা অবয়বীর নৃূতনত্ব একেবারে অস্বীকার করি না, আবার বিশ্লেষপবাদীর মতন এ 
নৃতনত্বের উপরেই ভরংভর করি লা। 

এখন এই ভিন্নাভিয্নত্বের অর্থ ই হুইল অশ্দুট ও স্ছুটের একপদার্থত্ব বা একপদার্থের 
অন্ফূট ও স্ফুট ভাব । উপাদান পদার্থ যখন স্কটতাব প্রাপ্ত হয় তখন পূর্বের অশ্ফ,ট- 
ভাবাপল্ল উপাদান হইতে তাহাকে ভিন্ন মনে ছয়, অথচ উপাদান একই রছিয়াছে। 
উপাদান আবার একাক্তভাবে সবন্বিষ্তাৎ-রুপবিরহিত নছে। উপাদান হুইল পদার্থের 
বাস্তবসঞ্থা, বর্তমান৷াবস্থায় প্রতাক্ষে বাস্তবসঙ্খর বে স্বরূপ পাই তাহ। ত শুন্ত হইতে 
আসিয়াছে মনে হয় না, মনে হয় পূর্বে তাহাই ভবিষ্যতের গর্ভে অস্ফুট ছিল । অর্থাৎ 
স্বরূপের অস্ফুট অবস্থার নামই বাস্তবসত্ত বা উপাদান । পদার্থ যতক্ষণ ভবিষধ্যদবস্থায় 
বা ঝাস্তবসন্তারূপে অস্ষুটভাবে থাকে ততক্ষণ তাহ! কারণ, আবার তাহাই যখন 
বর্তমানাবন্থা বা স্কুটভাব প্ৰাপ্ত হয় তখন কাৰ্য । 

উপাদানের সহিত কার্ধের সম্পর্ক বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে । এখন 
দেখিতে হইবে উপাদানের পরিণামে নিষিত্তের কি কাব? পরিণাদবাদের ফুল কথা 


4718501 
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এই বে, কারণ হুইতে কার্ধে নামি) আসিতে হুইবে। কিন্তু নিমিত্ত হইতে কার্যে কি 
করিয়। আসা যায় ? নিমিত্ত নিজে কার্যে রূপাস্তরিত হয় না, নিমিত্ত হইতে কিছু একট! 
নিঃস্থত হষ্টয়| কার্ধে নামিয়। আসিয়াছে, ইহাও আমর! বুঝি ন! । তবে নিমিত্ডের সহিত 
কার্ধেহ ঠিক কি সম্পর্ক? এমন অনেকে আছেন যাহারা নিমিত্তের বেলায় বিশ্লেষণ" 
দৃষ্টিবাদ গ্রহণ করেন, কিহ্য উপাদানের বেলায় গ্রহণ করেন পরিণাদবাদ । ইহা কিন্যু 
অসন্গত। পরিণামবাদের মূল কথা, যদি হুয়_কারণ হইতে কার্যে আসা, তাহ! হইলে 
ইছার সহিত বিশ্লেষণদৃ্টি ঝাদের 'মিলন অর্ধচরতীগ্তারের মতই হাস্যকর । অনেকে আবার 
মনে ক্ষবেন বে লিমিস্তকে কারণ বলিয়৷ স্বীকার না করিলেই সর্বসমহ্তার সমাধান হইয়া 
বায় । ইহাও কিন্তু ঠিক নহে । নিমিত্ত অবশ্যই উপাদানের মত কারণ নহে, এবং কারণ 
বলিতে যদি কেবল উপাদান-কারণ অভিপ্রেত হয় তাহ। হইলে নিমিশুকে নিশ্চয়ই 
কারণ বলা যায় না। তথাপি নিমিত্তের স্বমতেশী উপাদানের রূপাস্তর হইয়াছে একথা 
মানিতেই হ্টবে, এবং তা! হইলেই নিমিপ্ডের ঠিক কি কাব তাহা বুঝা একান্ত রয়ে জলীয় 
হইয়া দাডায়। নচেৎ পরিপামবাদ অসম্পূর্ণ থাকিয়। যায় । 

পরিণামবাদে নিমিত্ত হইতে কার্ধে নামিয়া আসিবার চেষ্টা করিতে হইবে। 
বিশ্লেঘণদৃষ্টিবাদের শ্যায়, কার্ধের সহিত অশিখল সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি নিদিষ্ট নিমিত্ত আছে, 
এইটুকুমাত্র বলিলে চলিবে না। এখন, নিজে কার্ধে পরিণত হয় না, অথচ উপাদানের 
রূপান্তরীকরণে কোন ভাবে লাহায্য করে, এইরূপ আর কোন্‌ দৃষ্টান্ত আছে যাহার 
দ্বার নিমিত্রের স্বরূপ বুধিবার চেষ্টা করিব ? দুইটি দৃষ্টান্ত আছে-_-১। প্রযত্র বা 
কৃতি; ২। মনোযোগ বা অভিনিবেশ। এই ছুই দৃষ্টান্ত-ব/রাউ নিমিত্তকে বুঝিবার 
চেষ্টা করা হইয়াছে । শ্রযত্রের দ্বারা অন্ডুট ভবিষ্যৎ পদার্থকে আমরা শ্ফুট বর্তমানে 
পরিণত করি, অথচ প্রবত্র নিজে কার্ধে পরিণত হয় লা। ানমিত্ের কাধও ঠিক এইরূপ । 
অতএব আমাদের ভাবিতে হুইবে যেন নিমিত্ত বর্তমানের প্রবত্ববিশেষ, শুনিতে অদ্ভুত 
লাগে, কিন্তু ইহ। অসম্ভব লহে। প্রাঘত্ স্বয়ং চেতন-পদার্থ নহে, উহা গ্াহণপদার্থ-বিশেষ 
এবং উচ্চাতে চেতলের প্রতিবিদ্ব পড়ে মাত্র! অতএব এমন প্রবত্ব থাকিতেও পারে 
ঘাহাতে চেতনের প্রতিবিম্ব পড়ে না। অর্থাৎ একান্ত জড় শ্রযত্ণ অসম্ভব নহে। অবশ্য) 
অসম্ভব না হইলেই যে সত্য হষ্টতে হইবে এমন নিন্ম নাই । কিহ্য বিশ্লেষণদৃষ্টিবাদ 
পণ্রিত।গ করিলে এই প্রকার কল্রনা না রি গতি কি? অতএব ইহ! অনুমানের 
সমপর্ধানভুক্ত । 

অন্য একদল পরিণামবাদী নিমিত্তে বর্তমানের জড় অভিনিবেশ বলিয়া কল্পনা 
করেল। অভিনিবেশের ফলে অনেক অন্ফুট তত্ব স্ফুট হুইয়া উঠে অথচ অভিনিবেশ 
নিজে এ স্ফুটতথ হয় না এমন কি প্রযত্বের স্যার অভিনিবেশ অস্ফুট বা স্ফুট তবটির 
সহিত সোজাহুদি তাবে সম্প্ক্তও লছে। কোন পদার্থে মলোঘোগ দেওয়ার অথ 
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হুইল অন্য পদার্থ হতে মন:সংহার করা । অন্ততঃ অভিনিবেশের সহিত পদাথের 
সোজান্তজি বে সম্পর্ক তাজাতে অস্ফুট কুট হয় না। একসঙ্গে আমর! একাধিক পদার্থ 
প্রত)ক্ষ করি, মন এই একাধিক পদার্থের সিত সোঙ্ান্ডক্ি ভাবে সঙ্গক্ষ, কিন্তু উহাতে 
মনঃসংযুত্ কোন পদার্থেরই স্রক্ূপ ম্কুট হয় লা। পদার্থের স্বক্নপ আমরা খানিকটা 
জানি বটে কিন্তু যখন বলি মনোযোগের ফলে পদার্থের নানা পুর্ব-সবিভ্ঞাভ স্বরূপ স্ফুট 
হইতেছে তখন এই শ্রুটত্বের অর্থ কেবল শ্বরূপচ্ঞান নভে । এই প্রকার শ্ফ_টস্বের জন্য 
একটি ব্যতীত অন্ত পদার্থ হইতে মনকে সংহত করিতে হয়, এই রূপে মনঃসংচার করিলেই 
পূর্ব-অবিজ্ঞাত তশ্ব শ্যুট হইতে আরম্ভ করে। উহ্যরই নাম জভিনিবেশ, নিমিন্থকে 
বর্তমানের এই প্রকার অভিনিবেশ বলিয়াও কল্লনা কর) যায় । 
মন্ঃসংহাররূপ অভিনিবেশের মর্ম এই যে, যেটি ব্যতীত অন্য পদার্থ হইতে মন 
সংহ্ৃত হুয়াছে সেই পদাথটি সর্বদাই আপনা হুইতেই আপনার নান। স্বরূপ প্রকাশ 
করিতেছে, কিস মন অগ্ পদার্থেও সংযুক্ত ছিল বলিয়া এতক্ষণ তাহ! লক্ষা করে লাই, 
সংন্ৃত হইলেই মন এগুলি লক্ষা করে। সেইরূপ, বর্তমান * যতক্ষণ ভবিষ্যাতে 
মনোভিনিবেশ করে না, যতক্ষণ সোজানুজি সম্পৃক্ত হুইয়া বিদ্যুতের বিষয় ভাবে, ততক্ষণ 
ভবিষ্যৎ অস্ফুট, ততক্ষণ ভবিষ্যৎ একই সময়ে লানা-আকা যুক্ত অর্থাত ভবিধ্যতে যাহা 
কিছুই ঘটিতে পারে । কিছু বর্তমান যখন ভবিষ্যতে মনোভিলিবেশ করে তখন অন্যান্য 
আকার হইতে মনকে সংহ্ৃত করে বলিয়া একটি বিশেষ আকার স্কট হস্টয়া উঠে। 
সাধারণ অভিনিবেশের ক্ষেত্রে যেরূপ বলিয়াছি এখানেও সেইরূপ বলিতে হষ্টবে “গে 
ভবিষ্যৎ আপন। আপনিই একই সময়ে অসংখ্য আকারে আত্মপ্রকাশ করিতেছে এবং 
সেইঅস্যই ভবিষ্যৎ এত অস্ক-্ট যেমন একই সময়ে নানাদিকে সমানবেগে চলিতে চেষ্টা 
করিলে গতি রুদ্ধ হইয়| থাকে । আবার যেমন অন্য সব দিকে গতির চেষ্টা কোন নিমিত্তের 
দ্বারা বন্ধ করিলে এক নিদ্দিষ্ট দিকে গতি প্রকাশিত হয় সেইরূপ নিমিত্তের ঘারা। অন্য 
সব আকারে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা বন্ধ করিলে এক নির্দিষ্ট আকারেই ভবিষ্যৎ 
আত্মপ্রকাশ করে। বাস্ডবিক বর্তমান-আম।দের ও বর্তমান-প্রকৃতির নির্দিষ্ট কাষকর্মের 
চাপে যে পদার্থ আবিষ্ুতি হয় অন্য এক নিদিষ্ট কাযকর্মের চাপে লে পদার্থ আবিভু্ত 
না হইয়া অন্য পদার্থ আবিভূ্ত হয়? অৰ্থাৎ ভবিষ্যতের গর্ভে সবরকম পদার্থ ই আছে অন্য 
পদার্থগুলি স্তব্ধ হইয়া কোন্‌ পদার্থ প্রকাশিত হইবে তাছ নির্ভর করে বর্তমানের নিমিত্তের 
উপর। মোট কথা, নিমিত্ত বর্তমানের একান্ত জড় অভিনিবেশ। ইহা অপরিহাৰ 
কল্পনা, অতএব অন্ুমানবিশেষ । 
তে) 
কার্ধকারণসম্পর্কবিচারে আমর! দুইটি প্রধান মত বুঝিবার চেস্টা করিয়াছি । 
আমর! দেখিয়াছি প্রথম মতের কয়েকটি সঙ্গতি দূর করিলেই দ্বিতীয় মত আসিয়া পড়ে 
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কিন্তু দেখান যাইতে পারে যে এই বিতায্ন মতেও এমন কন্েকটি অসঙ্গতি আছে যাচা 
দূর করিতে চেষ্ট। করিলে প্রথম মঙটি আবার আসিয়া পড়িবে ৷ 
পরিণামবাদী যেমন আপত্তি করেন যে বিশ্লেষপদৃষ্টিবাদী ভবিহ্যতের মর্ম বুঝেন নাট 
বিশ্লেবণদুর্রিবাদীও সেইরূপ আপত্তি করিতে পারেন বে পরিণামবাদে অতীতের মর্ম বুঝা 
হয় নাই । ভবিষ্যতের ড্তালে বাস্তবসত্তা ও স্বরূপ হিচ্ছিল্ল হইতে পারে, ভবিষ্যতের 
স্বূপও আরোপমাতা৷ হইতে পারে, কিন্্র অতীতের ক্ষেত্রেও পরিণামব্যদী কেন বাস্তবলত। 
ও স্বরূপকে বিচ্ছিন্ন ধরেন ? অতীত ঠিক বর্তমানের মত নে, সত্য, কিনশ্ অতীতের 
ক্ষেত্রে বাস্যবসত্তা ও স্বরূপকে. ত আমর! বিচ্ছিন্ন দেখি না। অতীত পদার্থের স্বরূপ 
বর্তমান পদার্থের স্বরূপের দ্যায্সই একান্ত স্বধর্ম বলিয়া মলে হয়। পুর্বদস্ট একটি লাল 
ফুল স্মরণ করিবার সময়ে রক্রধর্ম অতীত ফুলটিতে আরোপ করিতেছি বলিয়া মলে হয় 
না। রক্রধর্মটি ফুল হুটতে কোন ভাবেই বিচ্ছিন্ন বলিগ্া মনে হয় ন1। একটি বর্তমান 
লাল ফুলে রতধর্ম ও ফুলের ঠিক যে সম্পর্ক, অতীত একটি লাল ফুলেও ঠিক সেই সম্পর্ক। 
কেবল রক্রধর্মযুক্ত ফুলটি এখন অতীত মলে হয় এই মাত বিশ্ব! অতীত ও বর্তমানের 
শ্রভেদ মৌলিক, কালনামক এক পদার্থের সন্ধিত একপ্রকার সম্পর্ক হইল জতীতত্ব, 
অন্প্রকার সম্পর্ক হল বর্তমানতা । কালের সহিত বিভিন্ন মৌলিক সম্পর্ক স্বীকার 
না করিলে অতীত ও বর্তমানে প্রভেদই করা বায় ন! । যাহার স্বরূপ ও বাস্তবসত্তা 
বিচ্ছিন্ন হয় নাই এইরূপ একটি পদার্থ ই এই বিভিন্র সম্পর্কে সম্পর্কিত হইয়া অতীত 
শু বর্তমান হয়। ভবি্যতাও এই কালের সহিত তৃতীয় এক মৌলিক সম্পর্ক | তবে 
ইহার একটু বিশেষক আছে। বিল্লোধপদৃষ্টিতে ঘে পদার্থ এখনও হয় সাই তাহাকে সৎ 
বলিৰার হেতু নাই, তবে যাহ। একবার বর্তমানে সৎ হয় তাহাকে পাইয়া আমরা বলিতে 
পারি বে স্পুরর তাহা ভ্ঞন্হিজ্যাও চিহিতল । ভবিষ্যৎ বিষয়ে ইহার অতিরিক্ত অন্য 
ধারণ! অতীতের বিপর্ধাস মাত্র । যদি আপত্তি হয় যে খাটি ভবিষ্যাতের একটা ধারণা 
আছে বলিঘ্াই অতীতকে উণ্টাইয়৷ ধরিবার প্রবৃদ্তি হয় তাহা হুইলে বিশ্লেধণবাদী 
বলিবেন যে ভবিষ্যাতের খাঁটি ধারণা ত আছেই, কিন্তু তাহ! পরিপামবাদীর ধারণার মত 
নছে। ধারণাটি এই মাত্র যে বাহ! বর্তমানে সৎ. শাহ) স্পুহর্ ভন্তিষ্যট, চ্হিতল । 
অর্থাৎ পরিপামবাদী অতীতকে ভবিষ্যতের দিক্‌ হইতে বুবিন্নাচ্ছেল, কিন্যু বিল্লেধণদৃষ্টিবাদী 
ভবিস্কৎকে অতীতের দিক্‌ ছইতে বুঝোন । 
এখন এইভাবে অতীত, বৰ্তমান ও ভবিশ্যৎকে ধরিলে জর পরিণামের কথ। উঠে 
না। তখন মনে হয় জগতে অবিচ্ছিষ্নস্বরূপবাম্তবসঞ্খাক বহু পদার্থ আছে, এবং তাহারা 
কখনও অতীত, কখনও বর্তমান হর, কখন-ব! তাহাদিগকে অনাগত ছিল বলি । যে কোন 
এইরূপ এক পদার্থকে কার্ধ বলিল্লা ধরিয়। তাহার সহিত অশিখিলসম্পর্কযুক্ত ও তাভার 
তুলনায় অতীত অন্য কতকগুলি পদার্থকে তাহার কারণ বলি। পরিণামবাদী অভীত, 
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বর্তমান ও ভবিব্যৎঃকে কালের সহিত সম্প্‌ ক্র করিতে চাঙ্ছেন না, তাহার! কাল বলিয়া 
পদার্থ স্ব মানেন না, সেইজন্য তাছার। ভবিষ্যদবস্থ। ও অভীতাবন্থাকে কারণাবপ্থ। বলেন। 
কিন্তু অতীতের বিশেষত্ব মানিলে ভবিদ্যৎ.ক কখনই বর্তমানের কারণ বলা যার না । 
অতীতের বিশেষত্ব মানিলে অঠীত, বর্তমান ও ভবিষ্যাতের একপ্রকার আধারীক়ত কাল 
পদার্থ মালিতে ভয়, এবং কাল মানিলে, ও অতীত, বর্তমানত! ও ভবিশ্যন্তাকে এট 
কালের সছিতই তিন প্রকার মৌলিক সম্পর্ক বলিয়া ধরলে, আর সৎক্যর্যবাদ মানা 
ঘায় ন! । একপ্রকার পরিণাম বিশ্লেবণদৃ্টিবাদীর/ লঘুভ্ভাবে মানিতে পারেন, ঘাছার 
নাম বিশিন্ট হওয়। । কিহ্য এই ‘বিশিষ্ট হওয়া’র মধ্যে এমন কোন সূচনা নাষ্ট যে 
একটি পদার্থ যে বিশেষের থারা বিশিষ্ট ছইয়াছে (সেই বিশেষ পূর্বেও এ পদের মধ্যে 
সণ ছিল। মোট কথা, আত্মপ্রকাশরূপ পরিণাম সার মালা যায় লা । 

অতএব দেখ! গেল বিশ্লযণদৃষ্টিবাদী যেমন ভাবন্াতের তন্ব বুঝেন নাট পরিখাম- 
বাদীও সেইরূপ অতীতের তত্ব বুঝেন লাই । স্থুত্তরাং পরিণামনাদ নিশোষণদৃষ্টিবাদ 
অপেক্ষা শ্রেরঃ বলিঝার হেতু নাই। Jd 

আবার দেখান যাইতে পারে, বিল্লেষণদৃষ্টিবাদী যেমন উপাদানের তব বুঝেন নাই 
পরিপামবাদীও সেইরূপ নিমিত্তের পূর্ণাঙ্গ উপপন্তি দেন নাট ] নিষিত্তের কায বুকিবার 
সময়ে তাহারা কাবা রচিয়াছেল মাত্র, অন্ততঃ আতি ছুঝোধা অনেক প্রযোজনায় কথার 
অবতারণ। করিয়া গৌরব স্থঠি করিয়াছেন। স্বীকার করি যে পরিণ'মবাদ মানিলে 
ইছা ছাড়া গত্যন্তর লাই । কিছুর বিশ্লেষণদৃ্তিবাণী যখন উপাদানের সহিত কার্সের 
সম্পর্ক বিচারে সমবায়ের কথা বলেন, অথব1 অন্য ক্ষেত্রে নিজেদের বিশ্লেষণদৃষ্টি অটুট 
রাখিঝার অন্ত সামান্ড, সমবায়, বিশেষ প্রভৃতি তন্বের অবতারণা করেন, ঝা নৃতন নৃতন 
ক্ষেত্রে নুতন নুতন সন্বন্ধের কথা বলেন, তখন পরিণামবাদী এত আপত্তি করেন কেন? 

তাহা ছাড়া, প্রযত্ধু ঝ। অভিিনেশের অনুচ্ছারায় নিমিত্ত বুঝিবার এত আগ্রহ কেন? 
বরং বিপরীত পন্থাই কি শ্রেয়ঃ নহে ? বিশ্লেষপদৃষ্টিতে নিমিত্তকে পাই কার্ষের সহিত 
কেবল অশিথিল সম্পর্কঘুক্ ভাবে, সেইভাবে প্রযত্র ও অভিনিবেশকে বুঝিলে ক্ষাতি 
কি? সতা বটে, প্রযত্ত ব অভিনিবেশে যেন মনে হয় কার্ষে নামিয়া আসিলা৭, 
কিন্তু এই অন্ুস্তব কি এতই স্পষ্ট ও ভ্রান্ত ঘে ইহাকেই নিমত্ত বুঝিবার মাপকাঠি 
বলিয়! ধরতে হইবে? 

অত্তএব সিদ্ধান্ত এই যে, বিশ্লেষণদৃষ্টিবাদ ও সংশ্লেষণদৃষ্টিবাদ উভয়ই সমভাবে 
অসম্পূর্ণ । অথচ এই তুইএর সমন্থয়ও অসম্ভব । বিশ্লেষণ ও সংশ্লেরপদৃষ্টি এক।স্তম্ভাবে 
পরস্পর-বিরোধী দুই দৃত্তিভঙ্গী। এক দৃষ্টিতে আ্লুকে বহু পদার্থের সমস্টিমাত্র বল! 
হয়, অন্য দৃষ্ঠিতে জগৎকে মূলতঃ এক বলা হয়। গর দার্শ নিক্ই 
আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গী অটুট বাখ্িবার জন্য প্রাণপণ / চেষ্টা, ক রিলে! এইক্দ্ঃই 
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দর্শনের প্রতি সমস্যার সমাধান ছুই দল তুই বিভিন্গভাবে দিতেছেন। অন্যান্ত সমতার 
সায় কার্থকারণসম্পর্ক-বিচারেও এই মৌলিক মতভেদ হুস্পন্ট । এক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে 
অপর দৃডিভঙ্গীতে যাইবার উপায় নাই, উভ্তয়ের সমন্ব্ও অসম্ভব । বাহাদের মধে 
সাধারণ কিছু নাই, এবং যাহারা সমবলবান্‌* অথচ সমভাবে অসম্পূর্ণ, তাচার। একান্তভাবে 
বৈকল্লিক । অতএব বিশ্লেষণদৃষ্িবাদ ও পরিণামবাদ দুই বৈকলিক মতবাদ । 

কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই বে, উভয়ের মধো একেবারে সাধারণ যে কিছু 
নাই তাহ! নহে, কেননা আমরা ছুই দৃষ্টিভঙ্গীই বুঝিতে পারি। কেবল আমর! নি, 
(বিবদমান ছুই দলই পরস্পরের কথা অনেকটা! ঝুকিতে পারেন । ছুই জনেই অন্ততঃ 
এইটুকু বুঝিতেছেল যে, একই জগৎকে তাহার! বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন, উভয়ের 
নিষয় একই । অতএব বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষপ-দৃষ্টির পূর্বেও, অথবা এই দুই দৃষ্টি বাদ 
দিয়াও জগৎকে কোন ভাবে বুঝ। যায়। এই নিরপেক্ষ দৃ্তি উভয় দৃষ্টির সাধারণ, 
কি্হ্য সচরাচর ‘সাধারণ’ শব্দটি যে অর্থে বাবহার কর! হয় সে অর্থে সাধারণ নহে। 
দুই দৃ্িভঙ্গীর মঞ্ছে প্রকৃতপক্ষে সাধারণ কিছু নাই, তবে একই জগণ্ডকে দুই ভাবে 
বুঝ। হইতেছে, এইখানেই সাধারণত । সেই একই জগৎকে খাঁটিভাবে বুঝা যায় 
নিরপেক্ষ দৃরিতে, যে নিরপেক্ষ দৃষ্টি এই দুই বৈকল্লিক দৃষ্টির আবরণে আত্মগোপন 
করিতে বাধ্য হয়। সেই নিরপেক্ষ দৃষ্টিটা কি, এবং এ দৃষ্টিতে বিগ্লেষণবাদ ও সংশ্লেষণ- 
বাদের অবস্থাট। কি ছাড়ায় দেখা উচিত । 

বঠি্গৎ্কে বুকিবার মূলসূত্র হইল দেহকে বুক)! এই দেহকে যত রকম ভাবে 
বুঝা যায় জগৎকেও ঠিক তত রকম ভাবে বুঝা যায়। দেহকে মূলতঃ দুই ভাবে বুঝা 
যায়। বাহির হইতে দেখিলে ইহাকে কতকগুলি জড় অংশ ও তাহাতে সমবেত এক 
অবয্নবী ছাড়! বুঝিবার উপায় লাই ॥ ইহাই বিশ্লেবণদৃত্তি। অতএব এই বিশ্লেষণদৃষ্টির 
নিকট বাঠর্জগৎও ভিন্ন ভিন্ন নান| পদার্থ ও তাহাতে সমবেত নান৷ জবদ্পবী লইয়া গঠিত । 
এই দৃষ্টিতে কার্বকারণ-সম্পর্ক যে ভাবে বুঝা যায় তাহাই আমরা প্রথম সত বলিয়া 
আলোচনা করিয়াছি । এই দেহ্ককেই আবার নান্তর দৃষ্টিত্বার “আমি? বলিয়! বুঝা যায়। 
এই “আমি এখনই স্বপ্রকাশ আত্মা নহে, ইহা! দেহের অবয়বিত্বের বোধও আহে । 
ইহ) দেহের মৌলিক একত্বের বোধ । এই দৃষ্ঠিতে দেহ নিরবয়ব ‘এক’ পদ৷।র্থরূপে 
ভাসমান হয়, এবং দেহের বিভিন্ন অংশ ব৷ কাবকর্ম এই “একে'রউ আত্মপ্রকাশ মনে 
হয়। অতএব এই দৃষ্টিতে বহির্জগৎও মূলতঃ ‘এক,' এবং এই “এক” ভ্রগৎই নানা 
পদার্থে আত্মপ্রকাশ করিতেছে । দেহের এই মৌলিক একত্বের বোধে স্বরূপের 
(manifest content) বোধ নাই__বন্তর দেহদৃষ্টি অপেক্ষা অন্তরতর দৃষ্টি না আসিলে 
এই 'দেহ-আমির স্বরূপ আনা যার লী। অতএব এখন পর্যন্ত এই ‘এক দেহের” 
বোধ লস্ভুট, এবং দেহের বিভিন্ন অংশ ও কাবকর্মের বোধে মনে হয় যেন এই অস্ফুট 


কার্মকারণ সম্পর্ক ৩১ 


‘এক’ দেহুই স্ুট হইতেছে, যেমন পাশ্চাত্য সনস্তপ্তে বলা হয় cxlension exlen- 
5iU)রই শ্ঢুট অবস্থা । আবার যখন বিভিন্ন অংশ ও কাবকর্মের ম্ফুট বোধ হয় তখন 
একথা মনে হয় লা যে এই অশ্ষুউ ‘এক’ দেহ এস্টুলি হইতে পূপক্‌ ছিল, বরং মনে 
হয় ইহাদেরই অস্ফুট অবস্থার লাম “এক” দেহের মৌলক বোধ । অর্তএব এই আক্তর 
দৃষ্টিতে মূলতঃ যে ‘এক’ দ্লগৎ তাহাই জগতের লাল! বিভিন্ন পদার্থের অশ্ফট অবস্থা? 

এই দুধ প্রকার দৃষ্টিতে দেহকে দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাবে বুঝ। যায়। কিন্তু এই 
দুই দৃষ্টিত্বার যে একই দেহকে বুঝা হইতেছে ইহাও স্বস্পম্ট । অতএব নিশ্চয়ই 
নিরপেক্ষ এক দৃষ্টি আছে যাহ। এই দুই দৃষ্টি অপেক্ষা গভারতর, অন্তরতর । অন্ুরতর 
নএইজরস্য যে আন্তরদেহদৃষ্িতেই এই অন্যরতরছ্বের সূচ়ন। পাই । সেই অন্তরতর দৃষ্টির 
নিকট এই তুই দৃষ্টির স্থান নগণ্য, কারণ সেই দৃষ্টিতেই এই ছুই দৃষ্টির অসম্পূর্ণত। প্রকাশ 
পাণ্ু। লেই দৃষ্ডি বলে যে, এই দ্বহ দৃষ্টি পরিত্যাগ কর, কেনল। ইহারা সন্ধীর্ণ, এই 
দুই দৃষ্টিত্বার৷ দেহকে কখনই সম্পূর্ণরূপে বুঝা যায় না। অথচ এই অন্তরতর দৃষ্টির 
নিকট দেহের মৌলিক একত্ব লোপ পায় না, বরং অনেক অপদার্থ মালিপ্য হইতে মুক্ত 
হইয়া ইহা আরও উজ্জ্বল হুইয়া উঠে। সংশ্লেবণদৃষ্টিতে অশ্ফ,ট ‘এক! বাহা বহুতে 
স্কট হয়, কিন্তু এই নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অস্ফুট ‘এক’ সর্ববাহাকে পরিত্যাগ করিয়া 
অন্তরতর ভাবে স্মুট হয়, এবং উচ।ই প্রকৃত শ্ুটজাব। অতএব এই নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে 
বহির্জগ্ষ দেখিলে মনে হইবে সংক্লেষণদৃণ্িগাদ। যে ‘এক? অস্ফুট উপাদানের কথা 
বলেন, বলতে তাহা স্ফুট হয় সা, বরং এই উপাদানের মধ্যে অনেক মহিনতা। আছে 
যাহ। পরিত্যাগ করিলেই এই অস্ফুট “এক' অন্তরতর ভাবে স্ফ,ট হইবে। সংশ্লেষণ- 
দৃষ্টিবাদী একের বহুকে শ্ফ,ট হওয়াকেই কার্যস্ব বলিয়াছেন, অথচ তাহাতে প্রকৃতপক্ষে 
অস্ফুট আরও অস্ফুউই হইয়া যায়। অস্ফূটকে যদি স্কট করিতে হয় তাহ। হইলে 
ক্রমাগত আন্তরদিকে বাইতে হইবে। অস্কুটকে স্ফুট কর।ই সত্যের অনুসন্ধান, 
স্মুটকে অস্ফুট করা মিথ্যাক্জালের স্থপ্তি। অতএব পরিণাম বা কারণের কার্ধীতাব 
মিথ্যার দিকেই গতি। স্থতরাং কার্যক্রাত মিথ্যা, তাহার তুলনাগ কারণ ( আনস্তর দিক্‌ 
হইতে ) অধিকতর সত্য । কিন্তু তাহ।তেও অনেক মলিনত। ব। মিথ্যান্ব থাকে হাহ। 
পুনরায় ত্যাগ করিতে হুইবে। স্থৃতরাং সংশ্রেষণদৃষ্টি ধাদীর যে এক উপাদান সত্যান্য- 
সন্ধানে তাহাকেও পশ্চাতে ফেলিয়। আসিতে হইবে! ইহাই ছইল নিরপেক্ষ দৃষ্টি বাদ 
ঝ| বিবর্তবাদ । মিথ্যা মলিনকে পশ্চাতে ফেলিয়া আসার শ্রক্রিয়। কতদূর পর্যন্ত চলিতে 
পারে তাহ! স্মধীজনের বিবেচ্য । 


অদ্বৈতবেদান্তে মায়ার কি অর্থ ? 
সাধু শান্তিনাঘ খপ 

এই পসঙ্গে অদ্বৈতবেদান্য কাঙাকে বলে উচ্ছা প্রপমতঃ জানা আবশ্যক | আস্বৈত- 
বেদাস্থ বলিতে এমন একটি দার্শনিক মতবাদ বুঝায়, যাহ! জগতের মূল তন্বকে এক 
অখণ্ড নির্বিশেষ অপরিণাষী চৈতগ্রন্বরূপ মান্য করিয়া থাকে এবং অপৌরুবেয় ক্ধবি- 
সংঘদৃষ্ট তির বামীকে তন্িষয়ে সর্বব্জেষ্ঠ প্রাঘাপ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে । শ্রতির 
বাক/সমূহ নিচারপূর্ববক অবৈতবাদিগণ সিন্ধান্ত করিঘ। থাকেন বে, মুলত নিওপত্্ষ। 
হইতে জীব ও জগৎ ভিন্ন লে কিংলা ইহারা ত্রঙ্গোর গুণ বা শক্তিরূপও নহে, কিন্তু 
ইহার। অনির্ববচনীক্ মায়া প্বারা উক্ত অক্ৈত্ততন্ষে আমাদের স্বাপ্রিক প্রতিভাসের শ্যায় 
অধ্াস্ত। অতৈতবেদান্তিগণ নির্ণয় করিয়া থাকেন যে প্রতাক্ষাদি লৌকিক প্রমাণ ও 
তঙ্মুলক যুক্তিতর্ক পারা ভীবঞ্ঞগতের সুলীভূত অন্বয। অক্ষতত্তের নিরূপণ সম্ভব নহে, 
কেননা সব যুক্তিতর্ক এবং লৌকিক প্রমাণসমূহ অগদন্তভূক্ত দৈশকালাধীন পদার্থকেই 
বিষয় করিয়৷ থাকে । বিশ্বজগতের আদিকারণ দেশকালাতীত তথ্বের পরিচন্ত উহ দার! 
প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে ন/। কৌফিক্ত প্রামাণসমূহের মধো শ্রম প্রোতাক্ষ । 
প্রতাক্ষস্থলে এরূপ পদার্থ ই বিষয় হইথা থাকে, যাহা ষ্টক্তিয়ের সল্লিকৃষ্ট, বর্ধমান 
(অতীত বা অনাগত নহে ), তথা উন্দিয্রাহা। সঙ্গিকৃষ্ট হওয়ার দরুণ উহা জ্ঞাতা 
ছুটতে অতিরিক্ত দেশে অবস্থিত, আর বর্তমান হওয়ার দরুণ উতা কালসম্বন্ধী । ইজ্জিত্- 
গ্রান্চ ৬ওয়ার দরুণ উক্চা ূপরসগন্ধস্পশশশিব্দাদ্ি গুণবিশিল্ট । এই হেতু মূলতব 
প্রত্যক্ষের বিষয়ীতূত হুইতে পারে ন!। 

অনুমিতি বা অন্যানব্ারাও উক্ত তত্ব জানা যাতে পারে না) একাধিক 
পদার্ণের নিয়ত সম্বন্ধ পর্যবেক্ষণের পর এক সন্দন্ধীর সাক্ষাৎ জ্ঞান চইলে অপর পদার্থের 
পরোক্ষ ভতালকে অনুমান বল! হয় । আতংএব আনুমিতিভ্তান হইবার ভা সন্বন্ধীর ভান 
এবং একাধিক সশ্বস্ধীর নিয়ত-সন্বস্ধের জ্ঞান আবশ্যক হইয়। থাকে । উভ1 ছারা 
পরস্পর-সন্বন্থী বা সাপেক্ষ পদ্গার্থেরই জ্ঞান হইতে পারে, নিরপেক্ষ মূল স্বরূপের জ্ঞান 
উচ্ছা। দারা সম্ভব লহে। এই অনুমিতিন্ঞান লৌকিক অন্ুভবগম্য পরস্পর-সম্মন্ধুত্ত' 
পদার্থ বিষয়েই প্রযুক্ত হওলা সম্ভব । এই হেতু অদ্বৈত বেদাস্তাচাৰ্য্য শ্ৰীলঙ্কর « জন্মাত্ন্ত 
হতঃ শ সুত্রভাব্যে এইক্প আশগ্প প্রকট করিয়াছেন, যথা ১_জগতুই কেবল অন্ুভব- 
গোচর হইয়া থাকে, উহ! কাহার সহিত সম্বন্ধ, কিংব। সম্বন্ধ নহে, ই! অনুভূত ভয় না, 


অন্বৈতবেদান্তে মায়ার কি অর্থ? ৩s 


স্থৃতরাং ঘখন সম্থক্দগ্জান সদাই সন্বন্ধী ভ্রানের অধীন হইয়া থাকে অণচ এন্থলে জগদতীত 
কোন সন্বঙ্ঠীর জ্ঞান নাই বা তইতে পারে না, তখন জগৎ. দেখিয়া) তদতীত কোন 
মূলতত্ব ব। পরমকারণের জান অনুমান ত্বার৷ ভওস! সম্ভব । 
আরও এন্থলে বিচার্ধা__মুল বলিতে আমরা দেশকালাতাত বস্তুকে বুকিয়৷ থাকি, 
বেছেহু দেশকালাধীন পদার্থসমূহ পরস্পর কার্য/কারণদন্বক্গে যুক্ত হইলেও তাহার। 
শ্রত্যোকেই কাধ/লক্ষণাবশিষ্ট এবং কারণান্তরসাপেক্ষ । সমস্ত নিশ্রগশ্ই কার্য্যক্ূপ, 
এই হেতু ইহার মুলকারণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি হইয়া থাক | এখন মুলকারণকে 
যদি দেশকালাতীত ন। মালা হুদ. তবে হাঁহাতেও কাৰ্ৰ্যৰ্বলক্ষণ থাকিবে এবং তাহারও 
কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে । তাহাতে অনবন্থদেষ আলিবে, এবং মুল কারণ 
খলিয়াই কিছু পাকিবে লা ইত আনভীপিলিত । পক্ষান্তরে, মুলকারণ দেশসলে- 
যুক্ত' হয় ও যণি কারণান্তববহিত স্রয়ংলিদ্ধ হয়, তবে জাগতিক পৃশ্যমান পদার্থসমূছ 
দেশকাল্যুন্ত। বলযাই কেন সকারণ হতে, হাহার হেতু পাওয়। বায লা ॥ স্থৃতরাং 
মূল কারণে সন্ুসঙ্গানঈ সর্পচীন চউদ। পড়িবে । bl 
মুলকাহণকে দেশকালাতীত মাশ্য করিতে হবে । অণচ কার্ম্যগারণদন্বন্ধ হইবার 
জন্য নিয়ত পুর্বে কারণ থাকা আবশ্যক হখ। নিয়ত পরভাবী কার্য হওয়া চাট । 
এইরূপ পৃর্দাপরজানজপ আরম সালের সদীনহাছোহক্ । কালের বোধ ব্যতীত এরূপ 
আম লামরা। ধারণা কারতে পার না একের পর অপর, এই প্রকার আম ঝা ক্রম" 
বোধ হইবার ত্গ্ একের সঙ্গ অপরের সন্বঙ্গের বোপও আবশ্যক, কেনন। সম্বদ্ধরহিত 
পদার্থ ক্রমনোধের সম্ভাবনা হইতে পারে, ন। এআদৃশ সম্বন্ধবোধ হইবার জন্য 
সহাবস্থান ঝা দেশের বোধ আবশ্যক । অতএব দেশকালবোধ, ক্রমবোধ, নিয়ত 
পুর্বাপয়বোধ এই সকল বোধ স্যতীভ লার্যাকারণভাবের নির্পঘ হইতে পারে লা । এট: 
হেতু দেশক্ালযুক্ত পদাথেই ক্ৰেল উত্ত" খোখজনিহ কাবঝ/কারণতার বোধ হওয) 
সম্ভণ হইয়া থাকে । অথচ মুল মানলে উহাকে দেশকালাতীত বলিতে হইবে। 
হ্ৃতরাং উহ।র সহিত কাহারও পুর্ববাপর ক্রম স্পীকার করিলে শ্ব:বরোধ উপস্থিত তইবে। 
কালাতাত নব্্রতে ক্রমের অস্গবতাহেতু কার্ধ)কারণভাব সম্ভব । যেছেতু কালগত 
কোনও ধারার আরন্ত কেবল এরূপ পদাথ ঘ্ারাই নিরূপিত হুইতে পারে, যাহা কালিক- 
ক্লপে উহার পুর্বববন্তা, অব: যাহ। এ ধারার পৃর্বেন কোনও কালে বর্তমান, সেইছেতু 
কাঁল৷তীত_ তন্বঘ্থার৷ ভগদ্গত ধারার উৎপত্তি শ্বাকার কর। অয্যেক্রিক । যদি আমর! 
জাগতিক অন্যভবগোচর কার্য্যকারণধারাকে মূলরূপে গ্রহণ করতঃ তর্ক আরম্ভ করি 
এবং ক্রমশঃ: অগ্রসর হট, কার্ব্যক!রণ-নিয়মানুসারে, তাহা হুইলে পরে হঠাৎ এইরূপ 
তর্কপ্রণালাকে পরিত্যাগ কুর২: এমন কিছুতে উত্তরণ ব। অতিক্রম করশুঃ গমন করিতে 


পারিব না ঘাহ। এই ধারার অন্গক্ধূপ অনস্তর্গত নহে। সেই হেতু দৃশ্)০গত্কে কার্যযরূপে 
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"es ছর্শন 

নিপয়পুপবিক ইহার নিয় র-পুরবিজ্ঞাবী ক্যরণরূপে উহার সহিত সম্বক্ষযুত্ত কোন দেশ- 
ফালাতীত ত্বকে নিষ্কারশ করিবার উপ:য় নাই । যদি কোন নিত্যবস্ কখন শ্ৰস্থং 
কার্যা করিতে আরম্ভ করে, তব সেই নিত্য বত্বংও কারণতা আবশ্যুট কালেতে হইবে। 
এবং সেই কারণতার জন্য কালে সেই নিত্য বস্তুর মধ্যে পরিণাৎ-দ্বাকার আবশ্যক 
এবং সেই পরিণামকে অকারণ ( অর্থাৎ লিয়ত-পুনবিভাপা কারণ-নিরপেক্ষ ) মালিতে 
হয়। এ সব্ট আযৌব্তিক হইয়া পড়ে । অতএব সিন্ধ হয় যে, যাহ সুশতন্ব, তাছা 
দেশকালযুক্ত হইতে পাকে না। অথচ কেন তথ্য যদি দেশকালযুক্ত না হয়, তবে তাহা 
বিশ্বজগতের মুলজূপেই ল। নিরূশিত হবে কিরূপে ? কোন দৃশ্যমান পদার্থের কারণ- 
ক্ষণে সনদ্বহ্ধন্ডান যাহার সম্পর্কে অসম্ভব, তাহাকে নিশ্বজগতের মুলকারণরূপে অনুমান 
করিবার কি হেতু লা লিঙ্গ থাকিতে পারে? এইহেহু সূলশুস্তের নির্ণয় অনুমান স্বর! 
হইতে পারে না। 

টউপরেক্রু বিচার দ্বারা সিক্ষ তয় বে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান ত্বারা মুলতাবের নিণয় 
অসম্তব। এট [বিচার যদ ঠিক তয়, তলে ততসজে ইহাও মালিতে তইবে যে, প্রত্যক্ষ 
এবং অনুমানমূলক শব্দভ্ঞান ঘারাও নুলতান্বর নিরূপণ সশ্তব নছে। 

এক্ষণে যুক্তিতর্ক-বিষধে বন্ধা | যুক্তিতর্ক না বিচার উক্ত হিল শ্রমাণজনিত 
অনুভবের উপরই নির্ভর করে। শ্রহাক্ষ ইন্দ্রিয়সিকর্ষতনিত সাঙ্ষাত্ভ্াল ; অনুমান 
শি্সত-সহচার-ভনিত অসাক্ষাত-বিষযক হান ; শব্দ এইরূপ হেতুদর্শনদ্রনিত সহচারজাল 
বা ব্যাপ্তর আকাগে ভ্তানজলক হয় লা, (কহ উহাতে পদপনার্থজ্ঞানজ্লিত চ্যান হইয়। 
থাকে। যুক্তিত্ক স্বশুগ্র প্রমাণ নচ। যুক্তিতর্ক বা বিচার সেই সব ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত 
হইতে পারে, যা] প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের খারা বোধগমা । মুলতবের ভান প্রত্যক্ষাদি 
প্রমাণের অগোচর হওয়ায় তন্মংলক যুক্তিতর্ক ঘারাও উহার জ্ঞান সম্ভব হইতে পারে লা। 
বস্তুতঃ যুক্রিতর্ক সবার! স্বতন্ত্র ভাবে কোনও অনধিগত পদার্থের জ্ঞান হয় লন; জ্ঞান ছা 
কেবল প্রহ্যক্ষাদি প্রসণপার৷। যুক্জিহর্ক না হ্চারের প্রল্লোজন এইমাত্র যে, প্রথাণ- 
বিশেষের সতাভতানজননের পপে বদি কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়, তাং! হইলে উহার 
নিবৃত্রিই যুক্তিতর্ক বার! সাধিত হই থাকে | যুক্ততর্ক প্রচান্ষ-অনুমানের গ্যায় কখনও 
কোনও বস্তুর জ্ঞাপক হইতে পারে লা॥ একটি দৃষ্টতুঘারা ইহা স্পঞ্ট করিতেছি। 
মলে করুন, ধূম এবং অগ্নির নিয়ত-সহচার দেখিবার ফলে. কেহ কালাহ্থারে কোথা ও ধূম 
দেখিয়া অথচ উদ্ধার মুলে অগ্নি ন। দেখিয়া অনুমান করিল» যে, এ আবিচ্ছিছমুল ধূমের 
মুলে অগ্নি আছে।, এস্বলে অপর কেছ আপত্তি করিল যে, ধূম আছে বটে, কিহ্য ইহার 
মুলে অগ্নি নাও থাকিতে পারে । এস্বলে এই প্রকার শঙ্কা উপস্থিত হওয়ার দরুণ, শঙ্কা 
লিরসন =! হওয়া পর্য্যস্ত এ অনুমান অহুম্তি অগ্নির নিঃসশেয় জ্ঞান উত্পাদন করিতে 
অসমর্থ হুইল । এস্বলে এরূপ যুক্তি ব৷ তর্ক দেওচা হয়-_বদি ধূম থাকে অথচ উছার 


অধৈতবেদান্ডে মায়ার কি অর্থ? ৩ 
মূলে অগ্নি না থাকে, তবে তোমার এবং আমার সন্মত হে ধূম-অগ্নির কার্য্য-কারণভাব, 
উৎার ব্যাথা» ঘটিবে। এহরূপে যুঝ্চিতর্কত্থারা এ প্রতিবন্ধ নষ্ট হইলে, উক্ত অনুমান- 
প্রদাল এরূপ নিশ্চল ভন্মাতবে বে ধূমের মূলে আন্ন আছে। এইরূপে প্রবৃত 
হইতে যাইগা নিশ্চগরূপ কার্ধা করিতে অলমর্থ হওয়ায় বনুমান অনর্থক প্রান 
কটয়ছিল, এক্ষণে প্রত্বিন্ধের লিকুন্তিতে উহ। শিশ্চয়রূপ কার্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ 
হুইল। এইছেতু অনুমিতির বাধক যে সংশগ, উহার নিরাস যুক্তিতর্কত্বার। সাধিত হয় । 
প্রকৃতন্থলে দেশকাল৷তাত অলরিণামী মুলতন্ববিষদ্ধে যখন সহচারফ্তানদনিত জনুমানই 
স্তব নক, তখন উহার প্রতিপন্ধ ঝা প্র তবদ্ধানিবৃত্তির প্রশ্বই উদিত হয় লা। স্থতরাং 
ন্মতঞ্জ বা শ্রহ্যক্ষানুমানমুলিক বিচারপ্রারাও মুলঙুবের নির্ণয় হওয়া সম্ভব লছে। 

এইহেতু অস্বৈতবেদাপ্তিগণ সিদ্ধান্ত ক্রিয়| থাকেন যে, শ্রত্/ক্ষ'দি প্রমাণ ও 
তন্মূলক খুক্তিতরবন্থ।র। নুলতত্বের নির্ণয় হইতে পারে না; জগতের মুল নিব্বিশেষ 
অস্বৈততব একমাত্র অপৌরুবেয় ভ্রান্তি প্রমাদাদিমুক্ত অতিবাকা এবং তল্পিষ্ঠ ও তদন্ুকুল 
যুক্তিব্চার অবলম্থলে নিরুপিত হইতে পারে। এবিহয়ে অন্য কোন উপায় লাই। 
এ ক্ষেত্রেও যুক্তিতর্কের সাথকত। আছে । কিন্ত এই যুক্তিতর্ক আতিসুলক হওয়া চাই। 
হ্চতিমুলক যুক্রিতর্কও স।ক্ষাশ্ভ:বে মুলঙত্বের স্বরূপ-নিঞ্ধারণ বা ততিবিয়ক জ্ঞান উৎপাদন 
কৰিতে সমর্থ লয়। পরস্ত্ব উহার আবশ্যকত। এই যে, উক্ত স্র্তিসিন্ধ সিন্ধান্তে বদি 
শষ উপস্থিত হয় হে উহার নিখারণ যুক্তিতর্বস্বার৷ হইতে পারে, উহ কেবল সংশয়- 
নিরসন ও প্রতিত্বন্থী মতা্ররের খণ্ডলত্থার৷ আতিবোধিত তবের স্থনিশ্চিত জ্ঞানণাভের 
অনুকূল হইয়। থাকে। অৱ্ৈতবেদোস্ব সিদ্ধান্ত ব্যতিরিক্ত, যেসকল সি্ধান্ত প্রসিদ্ধ 
ঝ। ধ:রণযে।গ), উদার ।নরাকরণ ঘুক্তর্কের দ্বারা সাধিত হুইলে, এক্প সন্তান! 
জাল্মবে বে মুলতক্বিষয়ে অন্ৈতবেদ/ন্ত যে পিচ্ছান্তে উপনাত হইয়াছে তাহাই বার্থ । 
এইমাত্র ঘুক্তিতর্ক বা বিচারের প্রয়োননাচতা। কিন্তু ইহ। দ্বারা যুলতবের নিশ্চয় 
হইতে পারে না ॥ এক্প নির্ধারণ কেবল শ্তিজলিত বিজ্ঞ/ল হারাই সম্ভব । শর্গতর 
প্রামাণ্য অন্বীকার কিয় প্রতিকূল তর্ক উত্থাপন কিতে থাকিলে প্রত্যেক সিদ্ধান্তই 
দোব-দর্পন অসম্ভব নয়, এবং তাহার ফলে তকনিরূপণের মুলোচ্ছেদ এবং সর্ববসম্দেহ- 
বান ব| অনিশ্চয়বাদ উপস্থিত হয়। ইহ! বেদান্তিগশের অভীষ্ট না হওয়ায়, তাহারা 
আশতক্রমাণানুসারে মুলতব্বের নিশ্চয় করিয়া খাকেন। 
ক্রুতিবাক্য লৌক প্রত্যক্ষ কিংবা অনুমিতি: এবং উঠা সহায়ক ঘুক্তিভাকের 
ফলম্মক্ুপ নে, অথবা প্রতাক্ষ ও অনুমালজনিত অন্যান্য শব্দের ম্যায় *.স্দরাশিবিশেষও 
নছে। চহা অলৌকিক প্রত৷ক্ষলক, অতীজ্রিয়াম্বুভূতিগোচর । সমা ধকালের অডিশন 
একাগ্র বা নিকুদ্ধ অবস্থার ইন্তিয়সন্রিকর্ষ বা হেতুদ্ঞান ঝ] ব্যাপ্তিস্মরণ ব। পদপনার্থভ্বানের 
উপস্থিতি ছইতে পারে না । এমতাবন্বায় সাক্ষাত্ভ্ঞান হইয়া থাকে । উহা সঙ্গিকর্থজলিত 
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না চওয়ায় উহাকে অলৌকিক প্রচ্যক্ষ বা অপরোক্রানুভুতি বলা হয় ॥ এই জ্ঞানে যে 
বন্য বিভাসিত হয়, উহা! বিশেন্যৰিশেষণভাবঘূক্ত নহে। এইরূপ “অথশগুধী”গোচর 
বন্ধ অহৈভতত্ব। এন্থলে “অথচঢযাী” শব্দের তাৎপর্মা নিন্রলিখিচ প্রকারে বুঝিতে 
হইবে । অৱ্বৈত বেদান্ডমতে যাহ। জগন্মল উহ! সত্যজ্ঞান অনন্ুস্নরূপ ব্রহ্মা, স্ব হঃসিক্ষ 
স্বপ্রকাশ। এই একমাত্র তত্বদেশকালাহীত হওয়ায় যখন ভেদপ্রতিভাসের সহি 
শ্রহাতিশোচর হয, তখন উহ! স্ববব্যাপকরূপে ভ্াপিত হওয়া ম্বাডাবিক | অদ্বৈত- 
বেদ।স্তিগণ মনে করেল যে, উত্ত' তবই সকল দেশে সকল কালে বি[চযরূপে শ্রজীগ মান 
হইয়া থাকে,-_যেমন “এই বস্তু সৎ” “এ বস্ত্র সৎ” “মামি স্ফুরিত হইতেছিশ “বান্ধ 
বন্ধ স্কুরিত হইতেছে) প্রত্যেক বস্তুর স্ফুরণ ন অনুভূতিই মূলতঃ অ্ৰহ্মামবুতূতি ; 
কেনন। ভ্রক্ষাই একমাত্র স্বরূপতঃ সৎ ও প্রকাশাত্মক, এবং তাহার সহিত তাদাস্তা ব। 
একীভাব ব্যতীত কোন পদার্থেরই সত্ত৷ ও প্রকাশ সন্তব নয় । ব্রহ্মালন্তাতেই সব বসুর 
সম্ভ। এবং ক্র্থাপ্রকাশেই লব ব্ত্তুর প্রকাশ । অতএব ত্রহ্মানমুভূতি সদাই হুইতেছে। 
এক সর্নবানুগত আ্ষাসতাভাসে দমন্ত পদার্থ সত্তাব।ন, এবং ভাসমান হওয্রায় প্রত্যেক বন্ধুর 
জ্ঞানেই ত্ৰশ্মাসত্তার ভান। পরস্থ এরূপ অনুভুতি সদপিদা হইতে থাকিলেও এবং লকলের 
সববানুভূতিতে উহার অভিথ্)ক্তি হইলেও, ডছা সসাম খণ্ড পদার্থের সহিত একী 2 ই 
হইয়। প্রতীতিগোচর হইয়া! থাকে । এইছেতু সসীমত্াঘ।রা বিশেষত তন্থান্ুভৃতি এঅকৃত 
তবের শ্বরূপতঃ ভান নহে, উহাতে অখণ্ড নও বর্ষা আপ(৬ত: খণ্ডিত ও স।নরূপে 
প্রতীয়মান হয়, খণ্ডভরলে ব্রঙ্গের খণ্ড প্রকাশ হয়। অথগুবিষয়ক বোধ চিত্তের চঞ্চণ।বন্বায় 
হইতে পারে না, কেনন। তথায় ভেদভান অতি স্কট । এরূপ জ্ঞান চিত্তের ৮ত/ধক 
একাএ বা নিরোধ অবস্থায় হইয়। থাকে অন্মধে। একা ব। সবিঞ্ল সমধি-অবস্থায় 
সুষম অহং একই অথ প্রকাশের সহিত মিলিত অপ€ অপৃথক্, এইরূপ সাক্ষাৎকারের 
গোর হইয়া থাকে । নিকুদ্ধ ব| নিবিবক্ল সম।ধিতে অহংএর প্রতাতি থাকে ন।, দেশ কলের 
(বোধ থাকে ন, বাসনার উদ্রেক হয় না, একপ অবস্থা জ্র/ত। তাহার (নলের জ্ঞ:তৃ ভাবে 
বা অখগুবরূতপে অব;ন্বত হয়। বঁহার। ধ্যান অভ/াসথার। সমাধ্তে স্থিত হুইচা উক্ত 
তত্বকে সাক্ষাৎ, অনুভব করিয়াছেন, তাহাদের মুখ হুহতে এ অনুভূতি বথাসম্ভব বাক্যাকারে 
অকাশিত হুইয়াডে । অ্ত্যুপতাবী অন্বৈতার মতে এ সব ঝাক্য তাহার! প্রেক্ষাপূর্ববক 
রচন। করেন লাই । তত্বই যেন ভাষারূপ পরিএহ কিয়! তাহাদের হৃদয়ে প্রক1(শত 
ৎইয়াছে এবং তাহাদের বাক্শক্রি-অবলদন্বনে স্বয়ং উচ্চাগ্িত হুইয়াছে। এসব খালি 
আতিবাক্যসমুহের কা বা র€চিতা নয় দ্রম্ট। মাত্র । শ্রুতির মধ্যে মুলতন্বের আত্মপ্রকাশ, 
সুতরাং তদা শ্রথেই মুলতন্ব অনুলন্ধেয় । 

আ্তিতে সুলতন্ডের গুতিপাদক তিন প্রকার বাক্য পাওয়। যায়, বখা-_কোখাও 
বিখিসুখে সাক্ষাৎ অৱৈত-কথন “একমেবাবিতীয়ম্", কেও নিষেধসুখে অদ্বৈতন্ঞাপন 


অন্বৈতবেদান্ডে মায়ার কি অর্থ? ৩৭ 
“নেছ লানান্তি কিঞ্চন”, কোথাও জগৎ-সম্ট্যাদির কারণ ব্রক্ষ এইরূপ “যে বা 
ইমানি ভুতানি ফ'য়স্টে” হত্যাদি। শ্রততে ভগতের নুলতব্তের যে স্বরূপ বল৷ হইয়াছে 
এবং বে-ডগং আমাদের প্রতীহিগে:চর, এই দুইএর মধ্যে বিরোধ দুষ্ট তয়। 
শততে বল৷ হইয়াছে এক স্থশু সঙ্গ বিশ্বত্র মতের যনাখ স্থজপ, অথচ আমল অনুভব 
করি সব্বিলক্ষণ খণ্ডপ্রতিভাস ; অর্গততে বলা হইয়াছে অবৈতস্ঞানস্সরূপ অথচ 
আমরা অনুভব করি বুদ্ধ ও জড়ত্বঃ আর্ভিতে বণা হইয়াছে অনন্ত, আদ্চ আমরা 
অনুভব করি সামযুক্ত পদার্থ । সঙ্গে সঙ্গে আন্দের এরূপ নিশ্চয় আআ যে, 
আতি আগ্তবচন । এলে বিরোধাভাস প্রতাত হইলেও, প্রকৃত বিরোধ হইতে পারে 
না হুতরাং এক্ষেত্রে আমাদের দেখিতে হহ(.ব, এমন কিছু বচন শ্রততে পা ওয়] ঘায় 
(কনা, কিংবা আমর] আর্মতামনুসারী সিদ্ধান্ত মালয়। লইয়া এমন কিছু কারণনে অনুনান 
করিতে প।রি কিনা কিংবা যুক্কিতক'র। এ সন্বন্ধে কিছুনুর জ[লতে পারি বিনা, যাহাতে 
উত্ত: বিরোধবুদ্ধি চলা বায়; এই (বুরাধ-পরহারই সআহ্জালাদ সিদ্ধান্ত । 
বেদে মায়া শব্দের তাহুপথাভভূত স্বরণ অথ-তোধক স্বণ পাওয়া যায়, যদ) 
“নাহারেণ প্রাবৃত৷,” অন্যত্র পাওয়া যায় যে মায়া বড হইবার সহায় “মায়া[২ঃ পুরুক্প 
ঈঈয়তে 1” বেদ-উপানিধদে বহুদ্ধলে। মায়াপদ প্রযুক্ত ৭ হহলেও মায়ার তাত্পর্ধ/য সুচিত 
হইয়াছে হুহা। আমরা বিচার থারা বুকিয়। থাক। এরূপ বহুন্থল প19য যায় ঘবায় 
জগতের কারণকে বল। হইয়াছে অধ্তৈম, সুতর।ং বুঝ। যায় যে, উই উপাদান এবং 
নিমিত্ত উভয় কারণ ( উণন/তের দৃষ্টান্ত ) অথচ বলা হঃয়াছে যে, উহা! জগতের উৎপত্তি, 
স্থিতি এবং প্রলয়ে একরূপে স্থিত, দেইহেতু নি্বিবকার “নিত্যোহনিশ্যান।ম্‌! ॥ শ্বেত 
স্তর উপান্যদে কথিত হইফাছে যে, মায়। জগতের প্রস্কতি ব উপাদান মাং তু 
প্রকৃতিং বিভ্যৎ, মারিনং তু মহেশ্বরম্‌” পরবর্তী উপনিষদে বলা হইয়াছে যে মায়া 
আনির্বংচনীয়, জড়া, মিথ্যা । 
সমাধিল প্রচ্ঞায় অখণ্ড ব| দেশকালাতীত অদ্বিতীয় স্বপ্রকাশ সত্তার এনুভব 
হয় এবং আতিও তাহাকেই মুলতন্ব বলিয়। নির্দেশ করিতেছে । পক্ষান্তরে ই'ন্দরয়জ 
ও বৌদ্ধ প্রত/য়ে বিচিত্র দেশ+[লাধীন খণ্ডসপ্ডার অনুভব হইতেছে। সুতরাং তত্বয় 
অখণ্ড ভ্রক্ষসত্তাঃই বহু খণ্ডসত্তাক্লপে ভান শ্বাকার করিতে হয়। শ্রতও তাহাই ঘোষণ। 
করে। কিন্যু অখণ্ডের খণ্ডরূপে প্রকাশ কিরূপে হইতে পারে? ত্রিবধ্ভাৰে উহার 
ধারণ! করা ঘার। (১) মুলতঃ অখগুত্রক্ষ স্বতঃ পরিণাম প্রাপ্ত হইয়। খণ্ুশঃ প্রভাত 
হচ্ছে, অথবা (২) অশ্বা অপদ্গিণামী বা নি্ব্বিক।র থাকিয়াই এইরূপ প্রশভাসপ্রাপ্ত 
হইতেছে । অন্বৈভমতে প্রথম বিকল্প বিচারসঙ্গত নহে, কেলন। বাহ! দেশকালাতীত 
উছ্ধাচতে কোন অবন্থাভেদ বা পরিণাম মান। যাইতে পারে ন!। দেশকালাতীত অখণ্ড 
সমতায় অংশাংস্ট বিভাগ সম্ভব =! হওয়ায়, উহার আংশিক পরিণামও সম্ভব নছে। সম্পূর্ণ 


৩৮ দৰ্শন 

পরিশাম হইলে, সেই তশ্বন্থরূপেই বিচুঃুতি হয়, মূলতত্বে স্বরূপগত সত্তার অভাব হয় । 
ম্বতরাং দেশকালাডীত অন্থয় স্বপ্রেকাশতত্বের আংশিকভাবে কিংব; সম্পূর্ণভাবে জগক্রপে 
পরিণাম অসস্তব । অবশেষে উচাট মানিতে হয় তে ব্রহ্ম অপরিণত বা নির্বিচার 
পাকিয়াউ জগদ্রূপে প্রতিভাসপ্রাপ্ত চইতেছে। একই সববান্ুগত সভাতে জগ 
সস্তনান্‌ হওয়ায় জগতের পৃপক্‌ স্বতন্ত্র সত্তা মান্য নহে, একই সর্ববানুগত ভানে আগত 
জাসিহ হওয়ায় জশছের পৃথক ভান ব। স্ভুরণ আন/ নহে । স্বতরাং বলিতে হইতে ঘে 
একই অথশু সত্তাভান নির্বিবিকার ব। অধগুরূপে স্থিত হুইয়াও খণ্ডরূপে প্রতি হাত 
হইতেছে । নির্বিবকার থাক! .অথচ বিকারী বস্তরূপে প্রতিভাত হওয়া» তথ! দেশ +ল- 
ব্রহিতরূপে অবস্থিত থাকা অথচ দেশকালঘুন্তরূপে প্রতিভাত ছওয়া তখলই সম্ভব, যখন 
এমন কোন কারণ বিদ্যমান থাকে খাহার স/মর্থে উহার অথণ্ডশ্বরূপ অখথগুরুপে 
প্রতিভাত না হুহয়। উহার বিপণাত খণ্ডরূপে প্রতিভালিত হয়। আমাদের ব্যাবথার৯ 
জানে এরূপ একটি কারণের সন্ধান পাই; তাছ। অভ্ভাল ও তজভ্রনিত আ্রান্তি ভান । 
আমর) জন্মুতব কারি যে, যখন কোনও বস্ত্র আমাদের জঙঞলে স্বন্মরূপে প্রতিভাত না 
হইয়৷ উহার বিপরাতরূপে প্রতিভ।সিত হয় খন উহার কারণ হয় যান ও তড্জনিত 
ভ্রাব্ড। এ বিষয়ে লোক৷মুভবসিন্ধ ঘটনাকে দৃষ্টাওস্বরূপ গ্রহণ কর। যাইতে পা 
মলে করুন মন্দান্ধকারে রজ্জুখ গড পড়িয়। আছে, আমরা উহাকে সপ।নিরূপে প্রতাতিগোচর 
করি। এন্থলে সর্পাদি-প্রতিভাসরূপ কাঘ্য শুহার আশ্রয়রূপ রজ্ছুতে প্রতাতিগোচর 
হইলেও এ রহ্দু পূর্বের যেরূপ সেইকুলই অবিক্ৃত থাকে। এক্ষণে বি9/--এই 
আশায়র্ূপ উপাদান ব্যতিরিক্ত এই রজ্জুদর্পাদির বিপরীত-ভানজনক অন্য কি কারণ 
আছে? আমর। অনুভন করি যে, যতক্ষণ আমাদের রজ্দুবিধয়ক অন্তরান থাকে 
তঙক্ষণই সৰ্পপ্রতিভাস থাকে, আর যখন উত্ত রচ্দু-বিষয়ক জঅন্ঞান থাকে না, তখশ ভক্ত 
প্রতিভাসও থাকে না। এইরূপে অন্তান হইতে যাহার জন্ম এবং অভ্যানের নাশে 
বাহার অন্তিতথলোপ, অন্ত্ানকেই তাহার উপাদান-কারণ বল। যুক্তসঙ্গত । বেশন স্ব'ত্তক।- 
ঘটস্থলে সৃত্তিকক খটের উপাদান-কারণ হুইয়। থাকে, কেননা ঘটের উৎপত্তি এবং 
স্বিতির প্রয়োদক যৃত্তিক৷, তদ্রুপ রজ্জু-সর্পশ্থলে সর্পের উৎপত্তি এবং অবন্থিতির 
প্রহ্োজক রজ্ছু-বিধয়ক অন্তঞান ব/ভীত অগ্ কিছু নহে। অভ্ঞানই রজ্জুপ্বরূপ আবৃত 
করিয়। তথার সর্পরূপে পহিণত হয় বলিস) উপাদান-কারণ। এইরূপে আমরা বুঝি যে 
অন্তানই কোনও পদার্থ-শ্বক্ূপের আবরণের কারণ, তথা সেই আশ্রয়ে অন্যথা-প্র€ভাসের 
কারণ । প্রন্কৃতস্থলেও অখণ্ডতত্ত অথগুরূপে প্রতিভাত না হইছা পশুরূপে ৩তায়মান 
হওয়া, এই অন্যথ। প্রাতীতির উপাদান-কারপর্ূপে এক শুল-জন্যান স্বীকার করা বাতীত 
গত্যন্তর লাই । আশেষ-কৈচিত্রাসসম্থিত বহুবিধ-তেদবিভত্ত, জড়চেতনাত্মক এই পরিদৃশ্ট- 
মান বিশ্মজগৎ হখন রজ্ঞুসর্পের হয় এক অন্ত অখণ্ড দেশকালাতীত ন্বপ্ীকাশ মুল তন্যের 


নক্ষৈতবেদা 


অন্তথাপ্রচীতি ব্যতীত স্ব হন্ত কোন বশ্য =য়, তখন রক্ডুসর্পের উৎপন্র-স্থিহর উপাদান- 
কারণ ব্যপ্টি-অন্ঞ'নের শ্যান্র বিশ্বের উৎ-ভ্রি-স্বিতির উপাদান-স্কারণর্ূপেও এক যুল- 
আন্তান অনশ্য-ন্বীকার্ধা । সেই মূল-অন্ঞানই মূলতব ব্রক্ষের দরপ স্সাবৃত করিয়া সেই 
রক্ষাধিষ্ঠানে জগদ্বৈচি-ত্র/র ভাল জপ্মাইতেছে । অর্থাৎ ব্রহ্মকে জবিষ্ঠান করিয়া সেই 
মৃূল-অন্ঞ্ানই অ্রগদৃকৈচিত্র্যজূপে পরিণত হইতেছে । অতএব উক্ত: মুল-অদ্ঞানকেই 
জগতের উপাদান-কারণ বলিতে হুয়। এববিধ মৃল-সভজালকেই বেদশাস্তে মায়া নামে 
স্ভিহিত কর। হইয়াছে । এইজপে স্মস্রান এবং মার পর্যযায়বাচক ।+ 

অন্যপ্রকারেও আমরা এই অর্থ বুঝিতে পাপ, কার্য্যান্যক্ক শুগতের মুল 
ক্রিয়ান্ম*1 শক্ত অবশ্যই শ্বীকার্ধা। কিছ শ্চতি ও সমাধিত অনমুচুঠিতে পাই, 
মুলত নিশ্রিয় নি্ষল শান্ত সত্যজ্ঞান৷সন্বম্বরূপ । সেই যুলতব্বের স্বক্ূপডূতরূপেই 
ক্রিয়ান্সিক। শক্তি বিতমান, ইহা ক আমর! যুক্িসঙ্গতরূপে কীনা করিতে পারি? 
বি/্ৰয়মাণা শক্তি কি হির্বকার পান্ডের সপ্ত অভিন্রতাবে যুক্ত থাকিতে পারে ? 
হাগাতে কি সেই মৃলহত্খই বিকারী হয় না? স্রঃরাং কান্যকারিরী-শক্ডিকে শঙ্ষের 
প্বরূপভূত বলির। স্বীকার করা চলে না । অপচ শিকে ন্বীকার ন! করিলে কাধা জগতের 
কারণ-নিরূপণ হয় না। তবে, গ্রঙ্গা ও শক্তির সম্বন্ধ কি হইতে পারে? ব্রঙ্গাই যখন 
একমাত্র মুলতুন্ত, সেই রঙ্গ যখন স্বরূপতঃ শক্তিঘুক্ত তইতে পারে না, অথচ শক্তি বাডী- 
যখন জগৎপ্রক্রিয় ভাসস্মগ, উতৎন শি, ও তৎকার্মাকে প্রহ্বাতন্ে অধান্ত বা অযপাঞ 
আতিভাসরূপ শ্দীকার ভিন্ত গতান্তর নাই । ব্রঙ্গের সত্তা বাডীত শক্তির কোন সনা ন তি, 
শক্তির সা বাতীত ।বগগতের কোন সত্তা লাই। 





মানার কি অর্থ? ৩৬ 


তরাং শরূপতঃ জগৎ তন্মলীস্ুত। 
শক্ত হইতে অভিন্ন, এএং এলি স্বরূপ: ব্রা হউতে অভিন্ন: কিশ্ম শক্তির প'রণাম ও 
জগদৃবৈচও) আঙ্গাস্থরূপের সহিত সঙ্গত হইতে পারে =।। আগচ জগতের প্রাতীতিক 
সন্তাও অস্দীকার করা চলে ন। এপন উপায় [ক ? একমাত্র উপায় এই দয, কি ও 
আগ শ্বরূপতঃ লা খাকিয়াও অ্র:স্থা প্রাতভালিত *ইতেছে। এই যে তত্বতঃ না আকিয়াও 
পরতিভাসিত হওয়া, ইহার একটা, কারণ অবশ্য স্বীকার্যা । এই কারণকেই মাং) নামে 
আভিছিত কর। হয়। কিছ মায়ার সত্তা কোথায়? তরঙ্গের ভিতরে বা বাহিরে, 
ত্রত্ষোর সহিত অগিক্র বা ভিম্নরূপে মায়ারও কোন সন্ত! বা প্রকাশ সম্ভব নয় । আবার 
মায়া না থাকিলেও জগৎ হয়না । অতএব ত্রশ্মকে আশ্রও করিয়াই এই অনিরহচনীয়া 
বজঘটনঘটনপটীয়সী মাছ আছে, বলিতে হয়: এই দৃর্িতে মায়াই জগতের প্রকৃতি বা 
উপাদান-কারণ, এবং ্রন্থ মাঘী বা মাঝ ধাশ । 

আবার প্রকারান্তরে অপ্ৈৈতবাদিমতে মায়ার স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইতেছে। 
সইৈতবেদান্তিগণ মায়াকে প্রকৃতি ব। আগছুপাদ।ন মান্য করেয়৷ থাকেন। জড়ের 
উপাদান ( পরিণামী ) জড় হুইয়া থাকে, একপ নিয়ম সাংখে/র গ্যায় তাহাদেরও সশ্মত [| 


৪ দর্শন 


উপাদান এবং উপাদেয়ের”_বথ। মৃত্তিক। এবং ঘটের সন্বক্ষ হই] থাকে ভেদান্তেদ । 
মৃত্তিকার সত্তযতে সত্ত'বান্‌ ছুইমা উচ্তার সহিত অভেদযুক্র: অথচ ছেদসহিত খটাদিরূপ 
দৃষ্ট হইয়া থাকে । কিন্তু ভেদ এবং অচেদ পরস্পৎপিরুদ্ক ধর্ম্ম। কোন ছইটি 
পদার্থের মধ্যে একই সময়ে এইরূপ সমানসন্তক পরস্পঃবিরোধা ধর্শ্ম স্বীকার 
লমীচীন নূহ । সেই হেতু কার্গ্যগত ছেদধশ্নকে কাণাভিদ্ত্ব ধৰ্ম্ম অপেক্ষ। নৃ'ন- 
সত্তাক, অতএব প্রতি্াসবশ কলি, সিঙ্গান্ত করিয়া উল্ত বিরোধের লমাধান করা হয়। 
বার্ধা বস্কতঃ কারণ হঈতে সভিল্ল, কারণসন্তা ভিন্র কার্নে॥র কোন সত্তা না, ম্ৃত্তকা 
ভিন্ন ঘট বলয়া কোন পদার্থ চ. নাই । কারণ হইতে কার্যের যে ছেদ ঝ বৈশিষ্ট্য 
লক্ষ হয়, ০1 বন্্ তং গতেদের ঘ্যাঘ সভা নহে, প্রতিভাশিক মাত্র । ঘটের য। কিছু 
বৈশিষ্টা, তাঠ। ম্বতিকাছেই প্রতিভাসিত বা কলত কহনগুলি উপাধি মাত্র । ঘট 
গওযাক দরুণ মৃত্ডিক। +প্তস্তর হয় না॥ এই প্রকার যুন্সিতে জড়-পরিণামশ্রীলজগ্ 
পরমকারণ ত্রঙ্গা হইত দ্দজপতঃ ভিন, হতরাং সচ্চিদান্মক, এবং নৈশিষ্টযাংলে, 
অর্থাৎ জড়দ্ব-পরণ'মিল্াদি চংশে নাসন্তাক বা কলিত, হুতবাং প্রাঙ্গোব অছিতীচ়ত্বের 
অবাধক । এট যে জডাহ-পর্রিণা মহ হি-কল্লিত ভেনোৎপত্ত, ইহার মুলে অ্রঙ্গাপেন্ষণ 
নূনসন্তকা কলিহা ক্রচত্র-প্ণমিহ্বাদি-ধন্ম-জননী এসটি “ক্রি 21 প্রক্লতি গগাকাক 
করা আবশ্যক । এট শক্তি: ব৷ কৃতি তরঙ্গের শ্যায় স্বন্বরূপে স্বতন্ত্র সন্ডাবতী নয় বলিয়া 
তাঙ্কে সৎ বলা যায় লা, প্রাতীতিক সর্বববিধ ভেদের ননী বলিঘা তাহাকে আলু ও 
বল হায় না, তাহাকে সৎ ও অসশ উভয় সাও যুক্তিসহ নয়, স্ব তরাং শনির্ববচনীয়া 
জ্ঞাবক্ূপা এবং চাড়া ও পরিণাগিন। বলিতে হয় সববিলেদমূলীডৃত। এট শক্তি বা 
প্রক্কহিকেট অবৈতবেদপ্তিগন মায়া] বলিয়া থাকেন । এবং এই মারা শ্রশ্েত সছিত 
জগতের অভ্ডেদজ্ঞানকে আচ্ছাদিত করিয়াই ভেদকে সত্যরূপে উপস্থাপিত করে এবং 
অভেদজ্ঞাল দ্বারা বাধিত হয় । এট হেতু মায়। ও অজ্ঞ।ন তাতযদের নিকট সমানার্থক । 
সাংখ্য এবং অধৈতবেদাঞ উভয়ই চিশুসাজিধো উপাদান-কারণের পরিণামে 
কার্ছে।৷ৎপত্তি মানেন। চিদ্‌ বহর পরিণামরাহিত্যও উভয়ের দ্বীকার্য্যা । কিন্ত সাংখ্যের 
বছ চিৎ (পুরুষ) ও মুল উপাদান প্রকৃতি শ্বরূপতঃ ভিঙ্গ এবং তাহাদের মধ্যে 
আঅবিবেকজন্যিত অনাদি-সংযোগ। বেদাস্তের মুল চিদ্‌ বধ্য এক, এবং মুলা প্রকৃতি 
স্বরূপতঃ ভিন্ন হইয়া সেই চিন্তার সহিত নিতাসংযুক্ত, ইগা বেদাস্তদৃিতে অযৌক্তিক । 
বেদান্ত প্রকৃতির স্বরূপ বিচার করিয়া সিন্ধান্ত করেল যে. বিশ্বের মুলাভূতা এই পক্কতির 
কোন শ্বতস্্র সন্ত! নাহ, মূল চিদ্‌নন্ত ত্ৰশোর সম্তাতেই তার সত্তা, ব্রস্মোর শ্রাকাশেই তার 
প্রকাশ, ব্রক্মাকে আশ্রয় করিয়াই তার পরিণাম, এবং অক্ষের স্বরূপ আবৃত করিয়। 
ভীহাকে (4চিত্ররূ.প প্রতীয়মান করাই তার ম্ভাব ॥ সুতরাং ব্রঙ্গা হইতে এই প্রর্কতিকে 
অত্যন্ত ভিল্প বলাও অযৌক্তিক, অত্যন্ত অভিন্ন বলাও অযৌক্তিক । অভান্ত ভিন ও 


অনৈতবেদান্ডে মাযার কি অর্থ ? ৪১ 


অত্যন্ত জভিল্পের একত্র সমাবেশও অলন্তব। অতএব ডিল ও অভিজ্রের মাকথানে 
এআনির্্বচনীয়” নামে একটি সন্বন্ধের স্দীকার আবশ্যক হয় ॥ মুলা প্রকৃতি মায়। তরঙ্গের 
সহিত ব্দনির্ববচনীয় সম্থন্ষে নিতাযুক্ত । এই সন্বন্ধকে অন্যভাবে আধ্যাসিক সন্বক্ধও বলা 
ছয়। ইহার তাৎপর্য্য এই বে, বৈচিত্র্য প্রসারিধ৷ মাচা বা ভকতি এমন একটি প্রাধার্থ, 
যাহা স্বর্ূপতঃ চিদাকিস্িকা বা ত্রহ্মাত্মিক। হও ব্রর্গৌর চিৎস্সরূপ আচ্ছাদন পর্বব ক 
তাহাকে নতুরূপে পরিণামপ্রাগুবত প্রদর্শন করলার সামর্থাযুব্দ এবং অনক্মোর স্মরূপ রানে 
বাহার সত্তা বিলুগ্ত হইয়। যায় 

এবংবিধ একটি অনির্ববচনীয় উপাদান-ক!রণের দৃষ্টান্ত লৌকিক অনু ভবে আমরা 
ন্মাপ্রের ভিতরে পাঠ এবং রক্দ্রসর্প, শুক্তিরজ্গত প্রভৃতির উৎপত্রিন্বলে পাই । আগে 
আমি “নামি” খাকিগাই আমাকে নিচিত্ররু-প দর্শন করি এবং আমার আক্ববোধ হউলেউ 
এঁ হিচিত্ৰরূপ তিরোহিত হয়। বাহার সামর্থো আমার এই দ্প্রদর্শন, 2াঠ। বশ্য 
ন্রূপতঃ আমিও নহি এবং আমা হইতে স্সতন কোন বস্তুও নহে, জপচ তাহ। একেবোবেট 
নাই, তাও বল৷ যায় না। অতএব তাহাকে একটি অনির্দব্চনীয় সত্তা দলিত হয়। 
তাহাতে আমার বাণ্তব সত্তায় কোন পরিণামও আনে না, অথচ আমাকে ব্হুরুপে 
প্রতীয়মান করায় । স্মবরূপফতান দ্বারা নাশ্য বলিঝা উহাকে স্্যান-নাম দেওয়া শায় 
এবং নৈচিত্রা/-প্রসবকারিবী বলিগ। ইহাকে আয়া নাম দেওয়া চলে। আমার স্াপ্রিক 
অগ্যণারূপ দর্শনের শুকৃতি ব1! উপাদান এহ অঙ্গান ব| মান্থা॥ এইরূপ বিচারে সমস্ত 
শিশ্ষ হাপঞ্চ যেন একটি বিরাটু ঘনাদি-অনন্ত স্বপ্ন ; তাহাতে তরঙ্গের বিচিত্ররূপে অবস্থল, 
এবং ইহার মুলে এরূপ একটি অন্ঞান ঝা! মায়া । এই মায়! ব! অজ্ঞান »| মুল] প্রকৃতি 
বক্ষ হইতে অভান্ত ভিন্ত বা অত্যন্ত অভিন্ন নয়, ত্রন্ষের ন্যায় সৎও নয়, শশবিঘাণাদ্দির 
স্যাম অসৎও নয় ; অতএব অনির্ববচনায় বলিয়া আখ্যাত চইবারউ যোগা । 

এরূপ অনির্ববচনীয় কারণ হইতে উদ্ভুত, অনির্ববচনীয় সত্তাবিশেষ্ট স্বান্সকরৈচিত্রা 
এবং রজ্ছুপর্পাদিকে যেমন লোঁকিক দৃূতিতে “মিপা? বলা হয়, তেমনি অনির্ববচবীয়া 
মূল। প্রকৃতি বা মায়া হইতে সমু্পল অনিবিচনীঘ সংাবি/(শষ্ট বিশ্বুগহংকেও মিথ)। বলিগা 
বর্ণনা কর। অদ্বৈতবেদান্তিগণের পক্ষে সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত । স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 
মিধ্য। বলিলে কোন ক্ষেত্রেই অত্যন্ত অসৎ বা অলীক বর! তুচ্ছ বুঝায় না। যাহার 
প্রাতীতিক সত্তা আছে, অপচ তাত্তিক সত্তা নাই, প্রতীতিকালে যাহ) সঞ্জলেই বিমান, 
অথচ গাত্বিকস্বরূপ ব1 মূলকারণ পরিজ্ঞাত বা পরিদৃষ্ট হইলে যাহার সত্ত। পাকে না, 
যথার্থ স্বরূপসন্বদ্ধীয় অন্ত্রানই যাহার সত্তাকে বিধৃত করিয়া থাকে এবং জ্ঞান হারা সেই 
অজ্ঞান নষ্ট না হওয়া পৰ্য্যন্ত খাহার সন্ত! কোনক্রমেই অন্বীকার করা ঘায় না, তাহারই 
নাম “মিথ্যা । স্বপ্ন ও রক্দুসর্পাছি স্থলেও সেই কথা। কিন্তু স্বপ্ন ও রজ্ছুসপ্পীদির 
মিথ্যাত্ব এবং বিশ্বজগৎ, ও তাহারে জননী মূল! প্রকৃতি ব। মায়ার মিথ্যাস্বের মধ্যে একটা 
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মহৎ পার্থকা এট বে, শপ ও রজ্দুসর্পাদি লৌকিক জ্ঞান দ্বারা বাধিত জয়, লৌকিক 
স্বাস্মবোধেষ্ স্মপ্রের মিথাস্ব ধর! পড়ে, রজ্ডুজ্ঞালেট রজ্ডুসর্প/বভালস তিরোভিত হয়, কিন্তু 
এক অন্ছিতীয় নির্বিকার দেশকালাটীত সশ্যজ্ঞানানস্থন্বরূপ অক্ষের উপলক্ধি বাতীত 
বিশ্বজ্গৎ কিরোহিত হয় না, তাচার মিপ্যাত্ব প্রতিপন্ন চলল লা ৷ অ্রক্ষদ্ঞান না হওয়া 
পর্যন্ত এই জাগতের অর্থক্রিয়াকারিত্ব পূর্ণরপেই বিভমান পাকে। এটচেডু জগৎ ও 
জগক্চকারণের মিপ্যা সত্তাকে বাবগারিক সন্ত বলা হুয়া পাকে, এবং এইরূপ বা।বহারিক 
সত্তার জ্ঞান দ্বারা বাধামান স্বপ্রাদিতি মিপ্য। সত্তাকে প্রাতি্রাসিক সত্তা বলা হয়। এই 
প্রকার বিচারে পারমার্থিক্ক /( ব্রহ্ম ), ব্যবহারিক €(জীবচ্গগত্) এবং প্রাতিভাসিক 
(শ্বপ্র, রক্জুসর্প প্রভৃতি ) এই তিবিধ সত্তা বৈদাস্থিকগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। 
এইরূপ ব্যাবহারিক .সব্াবিশিষ্ট অনির্ববচনীয়া মাঘাত্বারা উপহিত চষ্টয়া পারমার্থিক 
সত্যন্বরূপ ব্রহ্মা মহেস্বর শ্রক্তাপাতি প্রভৃতি নামে অভিহিত হন । সুতরাং মছেস্রাদি- 
রূপে তাহার সত্তাও ব্যাবচারিক বলাট আবশ্যক হইয়া পড়ে। ত্রহ্ম মায়াধিষ্ঠান, 
মহেশ্বর মায়ী । ' 

সাধারণ ব্যাবহারিক লাল্ুবতার ভূমিতে দীাড়াটয়। সমালোচকগণ মাল্লাবাদের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়৷ পাবেন যে মায়াবাদ বাস্তবভগত্কে মিথ্যা বলিয়া 
উড়াইয়া দেয়, এই ফগৎকে '্বপ্রবৎ, ২! রজ্জ্ুসর্পনৎ অলীক বলিয়। এতৎসম্পর্কে মানুষকে 
একেবারে উদ্দাসীল করিডা ফেলে । কিহ) এই অভিযোগের কি যথার্থ কোন ভিত্তি 
আছে ? প্রথমতঃ শৌতদৃষ্ডি ও দার্শনিক দুটি ব্দ'লৌকিক দৃষ্টির বিরোধী হয়, তবে 
সতামুসন্ষিত2বগণ অবশ্যট শচ ও দার্শনিক দণ্টিকেই গ্রভণ করিবেন, তাহাতে বাস্তব- 
জগৎ উড়িয়া গেলেও তাহারা গান্ত করিবেন না। কিছ মাহাবাদ কি বহত বাত্তব- 
জগৎকে অলাক বলিয়া উড়াসটয়া দিয়াছে ? হে দৃষ্টিতে লোকাততগণ ও জড় বৈজ্ঞানিকগণ 
দৃশ্যগগণ্কে বাস্তব সত্য বলিয়া স্বীকার করেন, সেই দৃষ্টিত মায়াবাদও এই জগৎকে 
সতা বলিগ্লাই স্বীকার করে। লোকায়ত ও জড়বৈভ্ঞানিকদের মতে, যাহা কিছু 
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগোচর এবং অর্থভ্রিয়াকারিত্বলম্পন্ন, লৌকিক পরীক্ষায় বাহ! কিছু 
বাৰিত না হয়, তাহাই বান্তব লতা ৷ প্রতাক্ষাদিগোচর হইয়।ও যাহা কিছু বাধিত ছয় 
কিংবা অর্থক্রিল্লাকাকিত্বরভিত হয়, তাহাট তাহাদের দৃষ্টিতে মিথা1। বাস্তব লত্যের 
এই অর্থে নিরধিবশেষ অদ্বৈতের একান্ত পোবকদের হতেও বিশ্ব গত সত্য, বাস্তব লত্য। 
কিন্তু এট অশ্বেবৈ‘চত্ৰযময় নিয়তপরিণামশীল বাস্তব সত্যের মূলকারণ অশুসন্ধান করিতে 
গিয়া তীহার উপনীত ভন এক পরম সতো, যে পরম সত্য নির্বিবশেষ নির্বিকার 
টচতন্রেকরস এক অস্বিতীত্র এবং যাহা হইতে এই বাস্তব সত্যের কোন শ্বতন্ত্র সত্তা 
মাই । সেই পরমসতাকেই যদি যথার্থ সত্য বলিয়া অভিষ্থিত করা যায়, তবে লেই 
দৃষ্টিতে এই অর্থ ক্রিয়াকারিক্বসম্পঙ্গ প্রত্যক্ষাদিগোচর পরিণামশীল বাস্তব সত্যকে মিথ্যা 


অনৈতবেঙান্তে মায়ার কি অর্থ ? ৪৩ 


বলিয়া অভিহিত করা ছাড়া গত্যস্তর কি? সেই সত্যের স্বরূসপ্রকাশে যখন বাহ্তন 
সত্যের প্রতীয়মান স্বত্ন্ত সত্তা বাধিত হইয়া বায়, তখন লৌকিক দৃষ্টাম্ালুসারে এছ 
বাস্তব সত্তাকে শ্বপ্রবৎ বা রজ্জুসর্পবৎ. বলিয়। বর্ণন করাথ সন্ভিযোগের কি কারণ থাকিতে 
পারে? পারমার্ধিক দৃষ্টিতে যাহা সত্য, লেই ব্রৈেকালিকব্ধরঠিত ব্রহ্মকেই সত্য 
বলি গ্রহণ কর! দার্শনিকের পক্ষে সমাটীন, এবং সেই দৃষ্টিতে ব্য/বজারিক দৃষ্টিতে 
যাহ) সত্য, তাচাকে মিথ! বলাও সমীষ্চীন। এখানে সত্য - পারমাথিক সত্য = মূলত, 
এবং মিথ্যা = ব্যাবহারিক সত্য = বিকারশ্টীলজগত। কিছ পরমার্থদর্শন লা ॥ওয়! পর্য্যন্ত 
এই মিথ্যা বা ব্যাবগথারিক সত্যই ত সত্য বঝলিয়। পরিগণিত হয়। ব্যবছারক্ষেতের 
প্রতাক্ষাদি প্রসাণত্বারা ও ' অর্থক্রিস্থাকারিস্ব বিবেচন। দ্বারাই সত্যাসতা নির্ণয় করিতে 
হইবে । কিন্তু এই সব সত্যের উপরও এক মছাসহা আছে, থাহার তুলনায় এ সব 
মিখ্য।। সেই পরমসঙ্যের সহিত এইট ব্যাবঙ/রিক সত্যের সন্দক্ষনির্ণয় এবং পরম সতা 
হইতে ব্যাবঙ্জারিক সত্যের উন্তব ব্যাখ্য। কিবার অন্য কোন বিচারসহ উপায় না থাকাতেই 
অনির্ববচনীয়। মাগার কল্রল| অন্ৈতবেদান্তে গৃহীত হইয়াছে । | 

ংক্ষিব্ত নিবক্ষে এই মায়াতবসম্থন্ষে বিশ্ত/রিত বিচারের স্থল নাই । বৈদাস্ডিকগণ 
নানাদিক্‌ হইতে নান৷প্রকার যুক্তিপদ্ধতি অবপশ্মলপুবন্ক তাাদের মতবাদ প্রতিপাদন 
করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। আমরাও ইংরেজী, ঝংলা, হিন্দী ও সংস্কত পৃথক্‌ পক 
গ্রন্থে পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রণালীতে এ বিবয় আলোচন। করিয়াছি । কৌতুহলী জোডৃব্বন্দ 
সেই সব গ্রন্থ দেখিতে পারেন । 

হচলপস্সংহাস্ল_এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অত্বৈতত্ৰহক্মবান ও মাগাবাদের অর্থ কি, 
তৎসন্বস্ধে কি প্রমাণ, এবং তাহ প্রতিপাদনের সরল রীতি কি, তাহাই শুধু আচার্য্য শঙ্কর 
ও তদন্মবন্তী দার্শনিকগণের পদাস্ধানুসরণে নিতান্ত প্ুলভাবে প্রদশিত হইল । এতৎ- 
সম্পর্কে নালাশ্রকার সুক্ষন ও জটিল বিচার আচে। এ ক্ষেত্রে সে সকলের অবতারণার 
জৰ্সৱ নাই । ইংরেত্রী 8158802% ও অন্যান্য এান্থে কপন্চিৎ, বিশদভাবে এই লব 
যুক্তিপ্রণালীর আলোচন! করিয়াছি । উপসংহারে শ্রোতৃবর্গকে একটি কথা স্মরণ 
করাইয়া! দিতে চাই, যদিও এই দার্শনিক সমাঞ্ডেঃ তা! বাহুল্য মাত । মানুষের দার্শনিক 
বুদ্ধি এখন পর্য্যন্ত এমন কোন মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমথ ছয় নাই, যাহা 
যুক্তব্চারে সর্বতোভাবে অখণ্ডনীয়, যাহার (বরোধা মতবাদ অসম্ভব । এরূপ কোন 
সর্বসংবাদী মতবাদ কলপন। করাও সম্ভব নকে। প্রত্যেক মতবাদই মতাস্তরের পূৰ্বপন্ষ- 
স্থানীয় । এই প্রবন্ধে মায়াবাদের যে সব যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও অবশ্য 
নির্দোষ নয়, অথগুলীক নয়। লেখক তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ সঙ্গ । খণ্ডন ব! সম।লোচন! 
এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয় বলিয়াই বিরুদ্ধ যুক্তির কোন প্রকার ইহ্থিতও এপর্যন্ত করা 
চয় নাই । পাছে শ্রোতৃরন্দের এরূপ কোন ভ্রান্ত ধারণা জন্মে যে, মায়াবাদ ও তদনুকুল 


BB 5 দর্শন 
যুক্তিপ্রণালী লেখকের স্বীকৃত ও সমাদৃত মত,_সেই হেতু ছুএকটি নিজের কথা বল। 
সঙ্গত বোধ করিতেছি । 

প্রথমতঃ, দার্শনিক দৃহিতে কারধাঙ্রগতের মুলকারণ অনুসন্ধানে সন্ত হইয়া 
অইৈতবাদী একটি দেশকালাভাত নিক্তিত্র অপরিণামী প্রকাশ নিবিশেষ চৈতম্যাতন্তে 
উপনীত হইলেন; কিন্তু উপনীত হুইচ1 দেশিলেন বে, এরূপ একটি চৈতন্যত'স্বর 
কারণক্ধই সম্ভব ছয় না। স্বতই-অন্তিত্ব ও শ্বতং-ভাতিত্বের সঙ্গে স্মতঃকারণন্ধত বাদ 
সম্ভব না হয়, তবে বিশ্ব প্রপঞ্চের সুলকারণ নিরূপিত হইল নাঃ ইহা স্বীকার করা 
কি নীতিসঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত সয় ? কারা দৃষ্ট, কারণ অদৃষ্ট ; কাৰ্য্য প্রতাক্ষ, কারণ 
অনুমেয় ; কার্ধোর সম্যক্‌ পরিচয়ের উদ্দেশে।ট কারণের অনুসন্ধান । এ ক্ষেত্রে কারণের 
অনুরোধে যদি কার্য্যকে মিপা! বলিয়া উড়াইয়! দিতে হয়, তবে অনুসন্ধানের বার্থতাই কি 
স্বীকাধা লে ? মিথ্যা কার্ষের একটা শিপ্য। কারণ কল্পনা করিয়া, তাহাকে কারণস্ববিহীন 
সত্য কারণের উপর অধ্যন্ত করিয়া, একটা প্রহেলিক। স্থি কর।র সধ্যে বুক্ধি-চাতুর্য্য 
যতট থাকুক তাহাতে কান্যগ্জগতের উৎপন্ডির একটা সমীচীন বাখ্যা হইল বলিঞ্। প্রুথণ 
করা চলে কি? 

তিচায়ত:, নিবিশেষ অথৈত ক্রহ্মাতন্বঞ্চে 'নখিল কাযাজগতের জনকঝ-কারণরূপে 
যথাযথভাবে প্রহিপাদন করিতে অসমর্থ হইয়া, মায়াবাদিগপ অনির্বচনীায়া মামাকে নিখিল 
নামরূপ-উপাধির জননী বলিয়া কল্পন। করেন, এবং সচ্চিৎশ্বরূপ ব্রক্ষাকে নিখিল পদার্থের 
পারমার্থিক ব! তান্বিক স্বরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করিতে প্রঘত্বশীল হুন । ত্াহাবা! বলেন 
যে. প্রতোক পদার্থ ট যখন অস্তি-গাতিরূপে প্রতীয়মান হয়, তপন স্বীকার করিতে হই/বে 
যে, প্তোক প্রত্যক্ষগোচর পদাথের মধ্যেই আমরা এক অদ্বিতীয় অন্ডি-ভ।তি-শ্বরূপ 
( সচ্চিৎস্বরূপ ) ব্রহ্মকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি । কিহ্য এ কণ। কি ঠিক যুক্তিযুক্ত ? 
ষত্মিয়ের সঙ্গে বিষয়ের বোগেই প্রত্যক্ষ হয়। অস্তি ভাতি কোন্‌ ইল্সিয়ের গোচর ? 
ইল্দিহগোচর না হইয়া) কোন বাহাবিঘয় মানস ুত/ক্ষযোগ্যই বা কিরূপে হতে পারে 
স্বভাবতঃ সামরা প্রত্যক্ষ করি ইত্ত্রিয়গ্রাহ্ বিশেষ বিশেষ পদার্থ, এবং তৎসঙ্েো আস্তিত্ব- 
পাজি দের প্রত্যয় পদার্থের বিশেষণরূপে বা ভাতি-সামান্যরূপেষ্ট হই য় থাকে । কিন্তু 
তাহা স্দাকার রিলে অদ্য সচ্চিৎ-তন্তই যে যাবতীয় পদার্থের স্বরূপ, তাহা প্রতিপ।দিত 
হয় ন৷। স্ুঃবাং অদ্বৈতবাদাকে যে কোনরূপে প্রমাণ করিডেই হুইবে যে, সকল 
বাাবচারিক জ্ঞানের মধ্যেই ত্রহ্মন্তান অগ্গুস্যুতত সকল প্রত্যক্ষের মধ্যেই আমরা 
নদ্লজানি ত-বিচিত্র-উপাধিবিশিষ্ট এক সচ্চিৎস্বরূপ অস্মকেই প্রত্যক্ষ করিয়! খ/কি। 
কিন্তু পদ।থভঞানের যথার্থ বিশ্লেষণে ই! প্রতিপাদন করা সম্ভব নম্ম । পরত্য ব্রহ্মা যদি 
শুত্যক্ষের বিষয়ই হইত, তবে ত বক্ষ দৃশ্য পদার্থের মধ্যে গণ্য হওয়া! উচিত । খট ও 
অৎনুস্যহ স্বত্ব, বহ্য ও তদশুস্যৃত ত্য, উভয়ই কি দৃষ্য পদাৰ্থ নয়? সেইরূপ মৃত্তিকা, 


অৈতবেদান্ডে মায়ার কি অর্থ ? ল্৫ 

জল, বায়, বয়ি প্রভৃতি ও তাহাদের অনুস্!ত সৎ উভয়ই দৃশ্য পদাথ বলিয়। শীত 
হওয়া উচিত । দৃশ্য মাত্রই যখন জড় ও মিপ], তখন এট যুক্তিতে সৎশস্বরূপ অক্ষাও কি 
মিথ্যা হই! বায় ন! ? অতএব ছেত্রয় বিঘয়ের মধ্যে অস্তি-ভাতি প্রতায়ের উপর 

নির্ভর করিয়া অয রহ্মতত্ব প্রতিপাদনের প্রচেন্টা নিরর্থক বলিয়। বোধ হয় 

তৃতীয়তঃ, ভীবমাত্রের অহ্ং-প্রত্যয়ের মধ্যে রমজান জন্রস্যাত বলিয়া ধারণ! করা 

হয়। 'কস্ণু বিচিত্র স্বভাবাস্বিত ভীবসকলের বিশিষ্ট-অহং-প্রহাংসকল যে এক অন্থিতীয় 
সর্ক্বোপার্ধিবার্ডড ত ক্রক্ষতত্বকে লক্ষিত করে, তাহ! ্গীকার করবার কি ছেড আছে? 
এক অহংএর সঙ্গে অপর অতং-এর ভেদ ও দ্বন্দ, প্রতোক আঅহুং-এর সঞ্জে ইদং-এর 
ভেদ ও প্রন্থ, উহা ত প্রীতাতিগেচর । সকলের অভেদ-ভূমি কোন্‌ প্রতায় স্বার৷ নিরূপিত 
হইতে পারে ? বল! ছন্ু যে, এসব ভেদ ত উপাধির নামরূপেই এনং নামরূপ উপাধি ত 
অজ্ঞানপ্রলূত । কিন্তু পৃ্বন অদ্বয় স্ৰপ্রকাশ অ্রক্মতস্ব স্বতন্ততাব অঞ্চগুনীয় যুক্তিত্বারা 
প্রতিপাদিত হইলে তাহার বলেই ত স4 চেদকে গুপাধিক বা কল্রিত বা অভত্ঞানশ্রসুত 
বলিঝার অধিকার হয়! স্বতন্তভাবে অত্ধচতন্ব প্রতিপাদিত হটল কে? কোন্‌ অকাটা 
প্রমাণ অন্বয় ব্রহ্মকে একমাত্র সভা এবং সব ভেদবৈচিত্রাকে ভান্তিপ্রসূত মিথ্যা বলিয়া) 

প্রতিপাদন করিয়াছে ? 

চতুর্থতঃ:, রম্চুসপ -(ক্র-রঞ্জতাদির দৃষ্টান্ত ডল্লেখ ক'কফা আসতৈহবাদাদের গ্রন্থসনুহ 

যে ভাবে যুক্তড।ল প্রসারিত করে ও এন্কলেবর বন্ধিত করে, তদ্ধৈততয ও বিশ্বনুজাভূত 
অন্ঞানের প্রতিপাদনে তাহার সার্থকতা কতটুকু ? রজ্ডু বা শুক্তি ত অন্বয় স্বপ্রকাশ্তবর 
নয়, তাহার। দৃশ্য পদার্থ । তাহাদের যথার্থজ্ঞানও ঝ্/তৃসাপেক্ষ ; ভ্রান্তি-ভ্রানও 
জ্ঞাতৃসাপেক্ষ ; এবং ভ্ঞাতার দ্যান অপূর্ণ বলিয়াই ভ্রান্তি সম্ভব। রম্ডু বা শুক্তি নিজে 
সর্প ঝ রজতরূপে নিজেকে দেখে ন।, প্ষ্টার জান্তিজ্ত।নের কারণও হাহারা হয় না, 
জ্রষ্টার সত্তাও তাহাদের সত্তার উপর নির্ভর করে লা। ত্রশ্মোর সহিত কোন অংশেষ্ট 
এই জব দৃষ্টান্তের মিল নাই। অদ্বৈত মতে অংভ্রানের আশ্রয় ও আঙ্ষা, বিঘয়ও আঙ্গা, 
নচেৎ, জীবের স্বতন্ত মায়ানিরপেক্ষ সত্তা স্বীকার করিতে হয় । ব্রক্ষে অন্তরানের নিত্য 
আশ্রয়ত্ব ও নিত্য-বিহয়স্থ স্বীকার বরিলে তাহ! স্টোর স্বরূপগতই বলা উচিত। তাতে 
ব্রক্মের বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপের হানি হয়। স্বপ্রদৃষ্টান্তও এক্ষেত্রে ব্যর্থ; যেহেতু, বিচিত্র 
সংক্ষারান্বিত মনোবঝশষ্ট চেতনেরই স্বপ্রবিলাল সম্ভব, শুক্ষচল্মাত্র অ্রক্মের এরূপ প্র 
সম্ভব নয়। স্বপ্রভ্ষ্টার চিত্ত পূর্ববসংস্কারামুসারে পরিণ।মপ্রাত্ত হইয়াই স্বপ্রভগৎ, স্থছি 
করে। ব্রহ্মোর তজ্রপ চিত্ত ও সংস্কার অবশ্যই অদ্বৈতবাদীর স্বীকার্য্য নয়। অনাদি- 
পরম্পরার দোহাই দেওয়াও নিরর্থক । তদ্বার৷ ত্রহ্ম ও জগতের অবিনাভাব সম্বন্ধ মানিলে 

অ্রশ্মোর অসঙ্গত্ব নষ্ট হয় । 

পঞ্চমতঃ, কোন প্রকার লৌকিক প্রমাণ ও যুক্তির সাছায্যে নির্ববশেষ অবয় 


৪৬ দর্শন 


ত্রঙ্ষাতব শ্রতিপাদন করিতে অসমর্থ হয়া, অৱ্বৈতবাদিগণ শ্রতিঝাক্যের উপর নির্ভর 
করেন । কিন্তু শ্র্র শ্রামাণ। সাম্প্রদায়িক, তাছা সর্ববধাদিসশ্মত হুইতে পারে না। 
আর্গতআমাণাবাদা আচাধ্যগণও শর্তবাক্যের ব্যাখা। বিহিম্রভাবে করিয়া! থাকেন, 
সুতরাং প্রকারান্তরে তাহার প্রামাণ্য খণ্ডন করেন। অবশেষে তাহারা সসাধিজঞ 
শ্রজ্ঞার বা! অলৌকিক প্রত্যক্ষের দোহাছ দেনা কিন্তু সমাধি ফোন দার্শনিক 
সন্প্রদায়বিশেষের বা আগাধ)বিশেষের নিজন্থ সম্পদ্‌ নহে । পরস্পর-বিরোধী মতবাদের 
পোথক আচায্যগণ-_বুদ্ধ, মঞ্জাবীর,- কপিল প্রভৃতি ব্রঙ্ষা-নাস্তিক)বাদী মহাপুরুষগণও-_ 
সমাধিজ প্রজ্ঞার দাবী করিয়! থাকেন । তাহাদের তন্বানুত্তি একরূপ হইলে মতবাদের 
এই প্রকার বিরোধিতা হইত না। বস্তুতঃ সমাধি সবার) কোন তত্বনিশ্চন্র হুয় ন।। 
তক্দার। চিতুরবত্ডির একাগ্রতা ব। নিরোধমাও্র হুইয়া থাকে। অভ্যাস হার বে কোন 
বিষিয়ে চিওকে সম্পূর্ণ একাগ্র করিয্প। তদ্বিব্নক্‌ সমাধি লাভ করা যাইতে পরে । 
তখন চিন্ত সেই বিষয়ের আকারে আকফ্কারিত হয় এবং লেই বিষয়ের সমুজ্ষলে বোধ 
বাতীত সার কোন কিছুরই অনুভব পাকে লা। তাহার অহং-োধ সেই নিবয়বোধের 
সহিত মিলিয়! সমস্ত চিজক্ষেত্র দখল করিয়। পাকে । “সই বিষয়-সম্থন্ষে আহার ঘেরূপ 
স্যার, হাচাই উদ্বুদ্ধ হইয়া উক্ত সমাধিতে তদন্ুরূপ ভান শুইয়া পাকে। একই 
বিষয় সম্বন্ধে ছুই ব্যক্তির ধারণ। পৃপক্‌ থাকিলে, সমাধিতে তদ্িক্ক আঅন্ুভূ(তিও 
স্বভাবতই পৃপক্‌ হয়। সমাধির বিষয় যদি বিষয়াজ্ঞর ন। হুইয়া তথাকথিত চরমতবয 
হয়, এবং এই চরমতত্বলন্বঞ্চে বিভিন্ন সাধকের ধদ '*( *1পপ্রদায়িক প্রভাব, গুরুর 
উপদেশ, নিজের বিচার ও ভালন। প্রভৃতির পার্থক্যহেতু ) সমাধির পূর্বের বিভিন্ন 
প্রকার খারণ। পরিপুষ্ট হইয়া পাকে, তবে সমা(ধজনিত একাগ্র অবস্থাতেও তাহাদের 
চিত্তে তৎসন্বপ্ধে অনুভূতির পার্থক্য হইবে ! - এই অনুভূত চরমতত্বের স্বরূপ তাহাদের 
ভাৰন। তারই গঠিত হইয়া থাকে । স্থৃতরাং এই সমাধিলন্ধ তত্ব ভাবনায় (Subjective), 
ইহা দ্বার উহার (objective reality) স্বতগ্র স্বরূপ প্রতিপাদিত হয় না। বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের সমাধিশীল পুরুষগল সমাধি হইতে ব্যুপ্ধান অবস্থায় প্রৎু/|বৃত্ত হুইয়] তত্র যে 
বিভিন্ন প্রকার পরিচয় দিয়) থাকেন, তাহা সকলেই ডানেন। একই তব্বের পারমার্থিক 
স্বরূপ তাহাদের একাএাচিত্ত সম্যক প্রতিভাত হইলে, এক্কপ বিভিন্ন পরিচয় সম্ভব হইত 
না। তাহাদের নর্নিত অনুভব যে সাধ।রণতঃ সান্ট্রীদাডিক মতান্ুষার়ী হুইয়। থাকে, তাহাও 
সকলের পরিজ্ঞাত । অধিকহ্ত অন্বৈতবা দিগণের অভিপ্রেত এক অখণ্ড অনন্থ চিদেকরস 
নির্বিবশেষ ব্রহ্ম এই সমাধিতে অন্ুভবগোচর ₹ইতেই পারে না। এই সমাধির অংস্থাতেও 
ধ্যাত। ও ধোয়ের, অন্ুভবিতা ও জনুভ্ুয়মানের পার্থক্য থাকে, অনুভূতির বিযয়রূপেই 
তখন তথ্বের অনুস্তব হয়; একাগ্র ভূমিতে তখন চিত্তবৃত্তির স্বরূপ পরিণাম হইতে থাকে ; 
সুতরাং অখণ্ড অনন্ত অপরিণামী অনয়দ্জানশ্বরূপ ত্রক্ষের অনুড়তি কিরূপে হইবে? 


নগথৈতবেদাক্তে মাছার কি অর্থ”? ৪৭ 


অপ্যপ্রকার লদাধি হয় চিত্তবৃত্তির সমাক্‌ নিরোধ দ্বার! ৷ চিত্তরৃন্তি সম্পণকূপে 
নিরুদ্ধ হইলে কোন প্রকার জঅন্ুভূতিই থাকিতে পারে না। অনুভুতি বা জান চিত্তরৃত্তি 
ঘারাই সম্পাদিত হয়। চিববুত্তির সম্যক নিরোধ হইলে, এই সিরুদ্ধ চিন্তে চত্বর 
প্রকাশ নিতান্তই অসম্তব। তখন ধাতা-ধ্যে,। চ্নাত!-ভ্রেয, জছ্টা-দুশ্া কিছুই পাকে 
লা। তখন খণ্ডবোধও বেমন নাই, অধথশগুবোধও (িমলি লাই; আনান্ুবোধ যেমন 
নাই, আত্মবোধও তেমনি নাই । নিরুদ্ধ জবস্থাতেও চিত্ত যে বিস্তমান থাকে, তাচার 
প্রমাণ এই বে, সে অবশ্থা হইতেও ব্াতান হয়। শ্ধুন্তি হইতে লিকোদ অবশ্যই 
পৃপক্‌, তাহা লক্ষণ দ্বার প্রমাণিত হয়। কিন্তু শুবুপ্ডির শ্যায় নিরোধ চিন্তে একটি 
জঅবস্থাবিশেধষ, এবং এই অবস্থায় কোন নৃতন জ্ঞানলাভ, কোন শারর কগাক্ষাতুলাব 
সম্ভব নয়। হ্সুপ্তির অবস্থার দ্যায় সমাক্‌ নিরোপের আবপ্তাতেও আতি-সূঙন আতিন 
জল্পম্ট অহং-বোধশৃন্য জ্ঞানবৃত্তিশৃন্য কোন এক প্রকার অন্বভব পাকে ললিফা ও শনি 
স্বাকার করা যায়, তাগ্াত চিত্তের একটা অবল্মাণিশেলর আনুভূতিমাত্র, তত 
চবসাক্ষা্কার আখ্য। প্রদান করিবার কোন হেতুই লাই । গন যদি কোন ভবের 
শম্ুভব হইত, তবে চিত্তের নিরোধ-অসপ্তাই থাকি ন!, লিরোধ-সমাদি ( লিপিতকল লা 
অসম্প্রস্ঞাত সমাধি ) সম্ভব হইত "লা । স্সক্ষএন এক্প সমাধির অনুভূতির উপর নিশির 
করিয়। অ্বৈততব-লিরূপণ নিতান্তই অসম্থর । f 

এস্বলেও সৃহ্মমপিচারের অবশারণ। লা করি?! প্রভা. আন্বৈচহবনকূপণের 
অসস্তাবলাসূচক কতক গুলি যুব্জি প্রচলিত হইল সৈকত লিঃসংশহকূপে প্রহিপাদিত 
ন। হইলে মায়াবাদ ভিত্তিছীন হইয়া পড়ে । অৱ্বৈতহত্বর সিতাবশ্ববৈচিজ্রযের কোন 
একটা সঙ্গত সম্বন্ধ স্থাপনের প্রচেইটাতেই মায়া বা মূল অন্ঞরানের কল্লন।। এক অদ্বিতীয় 
অপরিণামী নির্বিবশেষ ব্ৰহ্মই একমাত্র পরমার্থতঃ সহ্য, ইহ! প্রতিপাদিত হলেই, 
পরিণামশীল উত্পন্তি-শ্ফিতি-লয়-শীল চেতন/চেতনাত্মক বিশ্বগণ্তকে মিথা বলিতে গুয় 
এবং এই মিথ্যা প্রতীতির একটা কারণ নির্দেশ করিতে হয়। তার জ্ঞল্টই মায়াবাদ। 
সঘৈত সুনিশ্চিত না ছইলে মায়াও নিরর্থক ৷ 

বল! বাহুল্য যে, লেখক কোন মতবাদের পক্ষ হইতে অস্ৈতমতের বিপাক্ষ এই 
সব সন্দেহের অবতারণা করেন নাই। তাহার মতে প্রত্যেক মতবাদের বিরুক্ষেই এই 
প্রকার শঙ্কা অনিবার্ধয । বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের পর্ালেচলার ফলে তাহার এই 
শিক্ধাত্ত জন্মিয়াঙ্ছে বে, মানবীয় বুদ্ধির সন্মুখে বিশ্বভগতের মুলতত্ব চিরকালই রংষ্ঠাবৃত 
লাছে ও খাকিবে। এই রহম্যকে বুদ্ধ্যতীত রহশ্ত বলিয়া মানিয়া লইতে পারিলেই 
বুদ্ধির বিশ্রান্তি । 


দর্শনের স্বরূপ ও লক্ষ্য 
অধ্যাপক জীঃঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ. 


দর্শন-শব্দের সহঙ্র অর্থ দেখা, এবং এই সাধারণ অর্ধ হইতেই ইহার পরিবিক 
অর্থের ক্রমবিকাশ । দেখার নিশুদ্ধি-সাধন ও পুর্ণতা-সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মানববুদ্দির 
নিতান্ত প্রযোক্ষন-বোধেই দশন-শলাস্রের উদ্ভব । সম্যক্রূপে দেখিতে শেখাই দর্শন*্লান্ছের 
লক্ষণ, এবং হহচ্েশ্টে সুনিয়ত প্রয়াসই দশন-শাস্রের স্বরূপ । 

আমরা দেখার শক্তি লঈথা জন্মএ্রাচণ করিয়াছি । আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে একট! 
বিশাল দৃশ্য ক্ষগৎ'। দেখার শক্তি কোন কারণে ব্যাহত না হুচলে, স্বভাবতঃই আমন! 
এছ জগতে বিচিত্র পদার্থ দর্শন করিয়! থাক্ি। দেখার ভিতর দিয়! এই জগতের সঙ্গে 
আমাদের পরিচয় ভুয় । এই পরিচয় ব্যাপকঠর্, নিবিড়তর, ঘনিষ্ঠতর করিবার জন্য 
আমরা অ-ঃ.র স্াাবিক প্রবৃত্তি অনুন্তব করি। জগত তাহার বিচিত্র দ্রব্যসপ্তারের 
উপহার লঈয়। প্রতিনিয়ত * সামাদের ইন্দ্রিয় ও মনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, সে বেন 
আমাদের নিকট আপনার সগ্যক্‌ পরিচয় প্রদালপূর্বধক আমাদের সি ঘনিগ্তাবে 
মিলিত হওয়ার জন্য নিতান্তই ব্যাকুল। আমাদের অন্তরও এই জগৎকে সম্পূর্ণরূপে 
জানিয়। বুঝিয়া আপনার করিয়া লইবার চন্য সববদাই বাগ্র । আমাদের চন্মু-কর্ণ-ন।সিকা- 
দিহুবা-স্বকৃ ৮কলে নিলিয়া নিশিয়া এই অশেষ নৈচিত্াময় চিরকৌতুহলোদ্দাপক নিয়ত 
পরিণামশীল জগতের পিচিত্ত পদাথরাঙ্রি সুষ্ঠু পরিচয় লালের শিমিনু ছুটিতে থাকে, 
তাহাদের মধে। কত প্রকার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের সন্ধান পায়, কতভাবে তাহাদিগকে 
লু৯ন কতিয়। আপনাদের কৌতূহল চরিহার্থ করিতে থাকে, কততাবে তাহাদের সহিত 
যুক্ত হইয়া আপনাদের সম্পদ্‌ ও গৌরব নগ্ধিত করিতে থাকে । জগতের সহিত আমাদের 
সত্তা এক সুরে গ্রথিত । জগতের সম্যক্‌ পরিচয় আমাদের চাই-ই। 

দেখাকেই আমরা যাবতীয় পদার্থের সম্যক পরিচয়-লাভের মুখ্য সাধনা বলি 
প্রথমতঃ ধারণা করিয়া থাকি । যদিও দেখা-কার্ধ্যটা প্রধানতঃ চক্ষুর, এবং যদিও আমরা 
ক্রমশঃ বুঝিতে পারি যে একমাত্র রূপ ছাড়া আর কিছুরই সাক্ষাৎ পরিচয় চক্ষু গ্রহণ 
করিতে পারে না, তথাপি ভাষায় এবং ভাবে এই দেখার একটা বিশেষ মধ্যাদ। প্রদান 
করা হয়। চক্ষু বহ্যতঃ একটা কমলালেবুও দেখিতে পায়৷ না, একটা গোলাপফুলও 
দেখিতে পায় না, একট! মানুষ বা পশুও দেখিতে পায় না, দেখে শুধু বিচিত্র রূপ । 


দশনের স্বরূপ ও লক্ষা ৪৯ 


কোন্‌ রূপ ঘে কোন্‌ বহর, তাত] দেখাও চক্ষুর আলিকার-বঠিভ্ত ত, কারণ নব্য ত (সে 
দেখে ন। দেখে শুধু রূপ । তথাপি চক্ষুর এই দারিদ্র্য বুকিলেও দেখ -কপাড়ীকে এহ 
দরিদ্র করিতে নামর। নারাজ ; ছিচল। হার রসের পরিচয় লয়, লাসিকা ভাঙার 
গন্ধের পরিচয় লয়৷, বক্‌ তাহার স্পর্শের পরিচয় লউয়া, সবই আলিয়া যেন চক্ষুকে 
উপহার প্রদান করে এবং তার দেখাক স্থসমূদ্ধ করিয়। তালে? শুধু ইন্দিষগণ যে 
তাহাদের দ্র স্ব সম্পদ্‌ চক্ষুকে দান করে, তা নয়. মন-বুক্ষি-ঈদয়ও হাহাদের লিজ নি 
লম্পদ্‌'আনিয়! চক্র সম্পদ্ষি বুদ্ধি কারে । এই ভাবে পদার্থসমুছের সব পরিচদ দেখার 
অন্তভুন্তি হউয। যায । তার ফালে আমরা এমন আনেক কিছুট দর্শন কৃতি, নাব সঙ্গে 
আমাদের এই পূল চক্ষুর মোটেই কোন পরিচয় নাই। যে-কোন হন্বের সাক্ষাৎ 
পরিচযই দর্শন-শন্দের অভ্তিধেয় হুইয়াডে, এবং এই পরিচয়-লা( ডের যত প্রণালী স্মাবিক্রত 
হইয়াছে, তাছ৷ও দর্শলেরই প্রণালী বলিখা গণ) হইয়াছে ) প্রেক্ষ', সমীক্ষাত পরাগ 
অস্বীক্ষ! প্রভৃতি সব পারিভাঘিক শব্দই ঈক্ষণ বা দর্শকে কেস্দে প্রতিষ্ঠিত করয়। 
প্রচলিত হুইয়াছে । 

চক্ষুস্মান্‌ ব/ক্তির পক্ষে দেখ। আপাততঃ স্বভাবসিন্ড ধর্শ্ম সটে ; কিনব বুদ্ধির উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে এই দেখাই আবার সাধ্যের আসনে অধিরোহণ করে। তখন দেখিত্তে ও 
শিখিতে হয়, দেখার নিমিতও বিশেষ অনুশীলন আবশ্যক চয়। এই জগতে আমাদের 
দেখী|-কার্ম্য যত বিস্তার পাভ করে, এবং তৎংসঙ্গে আমাদের বুদ্ধি যচ বিকলিত হইতে 
থাকে, ততই আমর। অন্থভব করি যে, আমাদের স্বাভাবিক দেখা নিতান্তই অসদপূর্ণ। 
এইরূপ দেখ।-ঘারা পরিদৃশ্যমান জগতের সহিত ও ওদন্তভূক্তি, বিবয়সমুহ্থের সহিত 
আমাদের যথার্থ পরিচয় সংস্থাপিত হয় না, এই প্রকার ভাস।-ভাসা দেখাকে বস্বতঃ 
দেখাই বল। চলে না। এইরূপ দেখার ত্বার৷ বস্তুসসূহের উপরিভাগের কতক গুলি 
আভালের সঙ্গেই পরিচয় হয়, বহ্-শুস্বের পরিচয়-লাভ হয় না, দৃশ্যনিষয়সমুছ্ছের অন্খিহিভ 
সত্যের কোন সন্ধান পাওয়া যায না, কাজেই তাহাতে বস্তদর্শনই পত্বতঃ হুয় *।। তখন 
বখার্থদশনের আন্ত আমাদের চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে, এপং তাহার নিমিত্ত উপায়- 
অনুসন্ধানের ও আবশ্যকতা অনুভূত হুয়। 

আমাদের চতুণ্পাশ্বব্তী পদার্থ ও ব্যাপ।রসমূছ আমরা আমাদের ইন্লিয়ঘনের 
স্বভাবিক দর্শনল ক্রি প্রয়োগে যতই দর্শন করিতে থাকি, যচই তাদের সঙ্গে আরো! 
ঘমিষ্ঠ ও খনিষ্ঠতর, আরো ব্যাপক ও ব্যাপকতর পরিচয়-সংপ্থাণনে উদেযাসী হই, ততই 
আমাদের বুদ্ধির ভিতরে নানাপ্রকার প্রশ্নের উদয় হইতে থাকে, এবং এমন সব সমপ্তার 
উত্চব হয়, বাহার সমাধান না ছইলে এ সব বস্তু ও ব্যাপারের সম্যক্‌ পরিচয় লাভ হইল 
বলিয়া ধারণা করিতে পারি না, অথচ আমাদের স্বাভাবিক দেখা সে সব সমস্যার সমাধান 
দিতে পরে না, আমাদের ইন্দিয়সমূহ সন্মিলিত ভালে বিষয়ের সহিত স্বনিপুণ সংযোগ 
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স্যাপন করিাও সে সব প্রশ্থের সমাক্‌ হবাবদিছি করিতে সমর্থ হয না। ইল্সিয়জ 
দর্শনে উত্তর =! মিলিলেই প্রশ্নের ব'ণ্টরোধ সরা মানবায় বুঞ্জির স্বভাব নয়। সত্যের 
সমাক্‌ দর্শন যে হার চাই-ই । সকল সংশয় ও বিপর্য্যর নিরসন করিয়া, সকল সমপ্তার 
সমান্ধান করিয়। সতোর সাক্ষাত্কার তাহাকে লাভ করিতেই হুইবে । খে জগৎ. আমাদের 
ইন্স্িয়মনের্র সম্মুখে অ দ্বাপরিচয় দিঝাব জগ্য উপস্থিত হইজডে, তাহাকে অগ্রাচ্ছ 
করিয়া প্রত্যাঞ্থান করিলে ও চলিবে না, তাহার সংশয়পিপ্র্াসমাকীর্ণ আপাত প্রতীয়মান 
বাহারূপ গুলিক্ই তাচার বার্থ স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করাও চলিনে না, তাহার স্বরূপটী 
চিলিতে জানিতে বুঝিতে ৮ইবে, হাভাকে তন্ততঃ দেখিতে হুইবে, ভাহার সহিত সমাক্‌ 
পরিচয় প্থাপন করিতে হইবে । মন গু ইন্ডিযেরট সহিত বিষয়ের সংযোগে যে দর্শন 
উদ্ধৃত হয়, তাহাতে যদি এই সম্যক পরিচয়-লাভ লা হয়, তবে উপাধান্তর অন্বেষণ করিতে 
হইবে । তাহার জন্য যত প্রকার সমীক্ষ', পরীক্ষা, অহা আবশ্যক হয়, হত যুক্তিতর্ক- 
বিচার আবশ্যক ভয়, তাহা প্রয়োগ করিয়া দশনের পূর্ণত৷ সম্পাদন করিতে তইবে। 
স্বতরাং সমাক্‌ পর্শন__সতোর সম)ক্‌ পরিচয়-লীভ তইল লক্ষ্য, উপযুক্ত সাধনা-দ্বারা 
তাহা সাধনীয়, এবং এট সাধনার সুনিয্্রণের জন্য আবশ্যক হইল দর্শন-শাত্র । 'সামাদের 
দেখাকে কি ভাবে পরি5।লিত করলে সহা দেখ। হয়, যাবতীয় প্রতীয়মান বন্য ও 
ব্যাপারের যণার্থ স্বরূপের সাক্ষাৎকার লভ হয়, আমাদের দর্শন-শতক্তি সম্পূর্ণরূপে 
বিকশিত হইয়৷ কৃতকৃতাৰ্থ হয়, দর্শনের স্পৃহা সম।ক্রূপে পরিতৃপ্ত হয়, ইহাই হুইল 
দর্শন-শাঞ্তের মধ্য প্রতিপান্থ। ; এবং আমাদের এই দেখ! স্ুফঠুরূণে পরিচালিত হুইয়। বস্তা 
ও ব্যাপারের যে হা্বিক পরিচয় লান্ড নরে, সেই পরি6য়টাকে উপযুক্ত লক্ষণ-ত্বার! ভাষায় 
পরিবাক্ত করাও দর্শন-শাস্ট্রের কার্যা। 

সংসারে আমর! যত পদার্থ দেখি, সবই দেখি উতপত্তি-স্ষিতি-ধবংসশীল ৷ প্রত্যেক 
পদার্থ ই কিছুকাল পূর্বের ছিল না, কোন এক সময়ে উৎপল্ন হইল, উত্পল্প হয়! নান্/স্ভাবে 
পরিশামপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, কত রকন পদার্থান্তরের সহিত কত রকম দন্বন্ধে যুক্ত 
হইয়। কত রকম কার্দ্য সাধন করিল, আবার কিছুকাল পরে বিনাশ প্রাপ্ত হইল, তখন 
তার সম্তারই কোন পরিচয় রহিল না| এই সব দেখিতে দেখিতে বুদ্ধির ভিতরে প্রশ্ন 
জাগে, _উতৎপন্ডির পূর্বে এর! কি কোন্‌ আকারে থাকে ? কিংব। একেবারে থাকেই 
না? থাকিলে, কোথায় কি ভাবে থাকে ? লা থাকিলে, উৎ্পন্গ হয়ই বা কিরূপে ? 
গাছে একটি হুম্দর ফুল ফুটিল। ফুটিবার পূর্বের গাছের মধ্যে কি কোন অব্যক্ত 
আক্তারে ফুলটি ছিল? পাকিলে সেই অনাক্র আকারটা কি রকম এসং গাছের পাক্ষে 
তার কি সম্বন্ধ? গাডের সঙ্গে সে চিয় কিংবা অভিন্ন ? না থাকিলে, হঠাৎ ফুটিলই 
বা কিরূপে ? অবান্তর হইলে ব্যক্তের উদ্বব কিভাবে হয়? আমগাঞ্জেই ঝা কেন 
গোলাপফুল কোটে না, গোলাপ গাছেই বা কেন আম জন্মে ন! ? প্রত্যেক পদার্থেরই 
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উৎপত্তির পূর্বেরর অনস্থাটা রহস্তাবৃত ॥ পচ এই রহন্তটী ভোর করিতে লা পারিলে, 
পদার্থটার সমাক্‌ পারিচয়-লা হইল, পদার্থ টাকে সম্পূর্ণরূপে দেখ হইল, তাচার ঘার্থ 
শ্বর্ূপের সাক্ষাৎকার হইল, বলিয়া বুদ্ধি অনুর করিতে পারে লা। এই রহষ্ডটী 
উদ্ঘাটন করিবার জন্য আমাদের দর্শপনশব্তি নানাভাবে চেস্টা করে, নান! কৌশল অবলপ্বন 
করে। নচেৎ তার দেখা সম্পূর্ণ হয় লা। 

আবার, পদার্থগুলিকে বিনাশ পাইতে দেখিয়া অনুরূপ প্রশ্ন ভাগে । নস্ট হইলে, 
এদের কোন প্রকার অস্তিত্ব পাকে কিংবা পাকে ন! ? পাকিলে কোপায়, কিভাবে থাকে? 
বিনাশের পূর্বের যার অস্তিত্ব কোন ক্রমেই অস্বীকার কর! চলে না, বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে 
তার অন্তিত্থ নিঃশেবে লুগ্। তওয়া__সম্তা অসত্তায় পরিণত হওয়া কি সম্ভব? স্থূল 
দৃষ্টিতে কোল কোন ক্ষেত্রে প্রশ্নের উত্তর গিলে দুধ নস্ট হুইয়া দধি হয়, জলা নষ্ট 
হইয়া! বাষ্প হয়, স্বর্ণালঙ্কার নস্ট হইয়া স্বর্ণে পরিণত হয়, ভুক্ত মন্পপানীঘাদি নষ্ট ইয়া 
রসরক্তাদি ও মলমুাদিক্ূপে পরিণত হয়, ইত্যাদি ' কিন্তু সর্বত্র ত এরূপ সহজ উত্তর 
মিলে না। অনেক ক্ষেত্রে ত দেখা বায় যে, পিনাশের অর্থ পদাথান্তরে পরিণতিমাতর নয়, 
বিনাশের পর কোন আকারে তার অস্তিত্বই খুঁিয়। পাওয়া যায় = । কোথায় সে 
বিলীন চইয়া ঘায়, কোপায় দে কাপনার অস্যিস্ব হারইয়া ফেলে । উত্পন্তিও ঘেমন 
এহল্যারুঃ, বিনাশ ও (ইমনি রহশ্যারত। আচ এই আবরণ উম্মোচন করিত লা পারিলে, 
দেখা অসম্পূর্ণ, পরিচয় স্সসম্পূর্ণ। বুদ্ধি নানাভাবে উঁকি-ঝুকি মারিতে পাকে । 
বুদ্ধির এই ছর্শন-গ্রচেষ্টা কাছেই দর্শন শান্ত্রের বিষয় হয়। উৎপত্তি-স্ফিতি-বিনাশস্টল 
পদ্ার্থমাত্রেরই সম্যক পরিচয় নির্ভর করে উৎ্পত্তি-বিল/শ-সম্পর্কীয় রহস্তর্জেদের উপর, 
এবং এই রহত্ঠভেদ মানুষের দৃষ্টিকে করিতেই হইবে। এই রহস্/ভেদের প্রচেষ্টায় 
বুদ্ধি কতবার কত রকম সিগ্কান্তে উপনীহ হয়, আবার সেই সন সিদ্ধান্তে দে।বদর্শন 
করিয়া নূতন নুতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বুদ্ধির দর্শনক্ষেত্রে এইরূপ নানাপ্রাকার 
বাদবিসংবাদের সৃষ্টি জয়, কত শঙ্ক, কত আপত্তি, কত বিরোধের উদ্ভব হয়। বিভিন্ন 
লিদ্ধান্তের আত্মপক্ষ-সমর্থন ও পরপক্ষ-খণ্ডুনের প্রয়াসে দর্শলক্ষেত্র আনেক সময়ে সংগ্রাম- 
ক্ষেত্রে পরিণত হুয়। কিন্তু বুদ্ধি নিরন্তর হইবার নয়। সত্যের ম্বরূপ-দর্শনের অদম্য 
উত্সাহ তাহাকে ভিতর হইতে প্রেরণা দিতে থাকে । 

এইসব উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশশীল পদাৰ্থসমূহ দেখিতে দেখিতে তাহাদের মধো 
বুদ্ধি একট! কা্যকারণশৃঙ্খল! সর্ববত্তই লক্ষ্য করে । যাহা কিছু উৎপন্ন হুয়, দেখ যায় যে 
তাহারই মুলে অন্য এমন কোন পদার্থ বিভ্তমান আছে, যাহা ছাড়া ইহার উৎপত্ডিই হইত 
শ। এইরূপ নিয্তপূর্ববাবী পদার্থকে নিয়তপরভ্ভাবী পদার্থের কারণ বলিয়। নির্দেশ 
করা হয়। কিন কোন কারণই ত ম্বতঃ উৎপল্ন দেখ! যায় না। প্রতোক কারণই 
আবার কারণাস্তরের কার্য্য । যে দিকে দৃষ্টিপাত কর! যায়, একটা কাম্যকারণের 
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জনাদি প্রসা্ পরিলক্ষিত হয়। কোন পদার্থেরই কারণ ন। দেখিলে তাহাতে 
সপ্পূর্ণরূপে দেখ। ইল না, তাহার সমাক্‌ পরিচয় লাভ হইল না। কার্ধোর পরিচয় 
কারণের ছধো, আবার কারণের পরিচয়ও কার্দ্যের মধো। তাচাষ্ট হদি ভুয়, তবে যত 
পদার্থ এটটরূপে কার্ধাকারণশৃদ্মখলায় পরস্পরের সহিত যুক্ত আছে, সকলের পরি5 ছাড়া 
কোন একটিরও পরিচঘ পূর্ণ বলিয়া গ্রচল করা৷ চলে না । দৃশ্টমান আগতের সর্ববত্তই 
এছ্প্রকার আপেক্ষিক কাধাকারণ দেখিতে দেখিতে. একট। মুল কারণ খভিঝার জন্য 
বুদ্ধির প্রেরণ। জাগে। একটা মুল কারণ, নিরপেক্ষ করণ, স্বতঃলি্ধ কারণের দেখা না 
পাইলে কোন কাধা-পদাতেবই . যে সমাক্‌ দর্শন হয়না । কিহ্ত সম।ক্‌ দর্শন নাতীত ত 
বুদ্ধির ক্ষুথ্! মিটে না । সে কারণের কারণ, তম্য কারণ, তন্ত কারণ খজিতে খ.জিতে 
স্কুল কাৱণের দিকে অগ্রসর হয) চলিতে চলিতে তার ভিতরে কত প্রস্থ উঠিতে 
থাকে ।__জ্গতের এক এক শ্রন্টর পদার্থের ক এক একটা মূল কারণ আছে, কিংবা 
এড কাম্যক।রণ- লৃঙ্ঘলান্ত সমস্ত ভগভেরই একট! মুল কারণ আছে ? মুল কারণ কি 
এক ০1 আকারণ ৬ স্বঙঃকারণ পদার্থ, কিংঝ। এরূপ একাধিক পদার্থের সংযোগ বা 
সমাবেশ ? আচ্ছা, কার্ষ/কারণশৃঙ্ঘণ1 ত দেখি, কিন্তু কারণ বলিতে বস্তুতঃ কি বুঝায়, 
কারণেব চরম স্বরূপ কি, কার্য।কারণের মূলতঃ সন্বক্কুটী কি ? কেন দুইটা পদার্থের মধে। 
লিয়ত-পু্ববপরভাবি্ব দৃষ্ট হয়, ইহার অন্তরালে কি রহম লুক্।য়িত আছ? কাধাকতণ- 
ভাৰ কি বস্তুতঃ দৃশ্য পদর্থগালর মধ্যেই নিহিত নাছে, জথব। আমাদের অন্তরের একট। 
কল্পিত ঝ। স্বতঃ-উন্ৰিত ভাব পদাৰ্থগুলির উপর জারোপ করি? এই পূর্ববপরভাবিত্ব কি 
ভাৰগত, ন' কাজগত ? জনেক ক্ষেত্ো ত কাৰ্য্যক।রণ একসংম্গই দেখ। যায়, তাদের নিয়ত- 
সহক্জাবিৰ ব৷ লিয়ত-সহচারিক দৃষ্ভ হয়। এইপ্রকার কত প্ৰশ্নই বুদ্ধির ভিতর আলোড়ন 
স্বষ্টি করে । কিন্তু প্রশসমূহ যতই জটিল হউক এবং তার! যতই দৃষ্টিডেদ্র সৃষ্টি করুক, 
অলংখা উৎপত্বি-ক্ৰিতি-ধ্বংসনীল পদার্থরাক্তি সমন্বিত এই বিশাল জগতের মুগ কারণ 
জ্বানিক্কার করিতে না পারলে, জগতের কোন পদার্থেরই সম)ক্‌ পরিচয় লাভ বয় না, 
জোন পদর্থকেই সম্পূর্ণতাবে “দখা হল় ন|। প্রত্যেক পদর্থেরই সত্য স্বরূপ, সম্যক 
পরি, এ মুল কারণের মধ্যে নিহিস্ত ( সে কারণ একট হউক ৰা বন্ধই হউক )। 
কারণের পরিচয় বাতীহ কারোর ত কোন দ্বতগ্র পরিচয় লাই। কাজেই দৃশ্যমান 
জগতের ও তদজগীভূত সংখা পদার্থরাশির সমাক্‌ পরিচয়-লাতের উদ্দেস্টে . দর্শন-শাস্তর 
ফুল কারণের শঙ্ুসন্ধানে ব্যাপুত হয়, নূল কারণের স্বক্ধপ নির্ধারণের দ্রগ্য নানাবিধ 
স্থকৌশল ভুপায় অবলম্থল করে, নানা একার ঘুক্তিবিছারের প্রণালী আশ্খয় করিয়া 
তণৎ্লন্দন্ধীয় সর্ববপ্রকার সংশয় ও বিপর্য/য় নিরসন করিতে গ্রত্বস্ধ হয়। বিশ্বঞ্গতের 
সঙ্গ কাৱণ কি ৰ মূল স্বরূপ কি, হছা দর্শন-লাপ্রের একটি, প্রধান দিন্তাত। « কে 
বআর। বেদ ক বহ প্রবে(চৎ কৃত আন্মাত| কৃত ভয়ং বিস্থডিঃ। ” 
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আমাদের বুদ্ধিরত্তি একটা! দ্বভাব এই. সে বৈচিত্র মধ্যে এক] খোজে, 
ভেদের মধ্যে অভেদতৃমির অন্বসঙ্জান করে, বৈষম্যের মধ্ো সামাসূত্তের অন্বেষণ করে। 
এই ন্বম্ভাবের প্রেরণাতেই, বাক্তিসমূহকে জাতির সূত্রে একাপন্ধ দেখিতে লা পালে, 
বিচিত্র প্রাকৃতিক স্বটনাপুঞ্ডকে সাধারণ আইনের নিয়মশ্ৃন্খদ।র অধীন দেখিতে =! পাইলে, 
সর্বপ্রকার ‘বিশেষের' মধ্যে ‘সামান্য’ আবিক্ধার করিতে লা পারিলে, বুক্ধির তৃপ্তি 
হয় না, তার দেখা সম্পূর্ণ হয় না। সেইহেতু তগতের (বখেষ বিশেষ বিভাগে এইরূপ 
একা পৃত্র আবিষ্কারের কাধ্যে বিশেষ বিশেষ 'বিজ্ঞান-শাস্ত্র (X০১৫৷০৫) নিয়োজিত । 
কিন্তু বিশেষ বিশেষ বিদ্ঞানগুলিকেও এক স্থমচান্‌  একাসূতে এখিত দেখিতে না 
পাইলে, বিশ্বজগতের সর্বপ্রকার ভেদের অন্তরালে এক চরম পরম অভেদভূমি আ।বিক্ষার। 
করিতে ন৷ পারলে, দর্শনের পরিতৃপ্ডি হয় না । কাজেই ॥শন-শাপ্র অদমা উৎসাহ 
লইয়া, সর্বপ্রকার ঝধবিদ্দ জগ্রাহ্থ করিয়া, অশেষ বৈচিজ্সমন্থিত অসংখ্য গ্রকার-(ভেদ- 
বিভক্ত নিয়ত-সংবর্ধ-সমাকুল এই বিশ-ঞএপপের এক্স অভেদভূম, এক লিছন্দ নিবিবক।র 
অধিষ্ঠান, এক পরিপূর্ণ মিলন-ক্ষেত আনিঙ্গারের জন্য টিরকাণ ছুঁটিয়া। চলিয়াছে । 
কোন্‌ এক ‘অশ্মর' সকল 'ক্ষরাকে বিধৃত করিয। রাখিঘাছে, কোন্‌ এক নিবিবকার 
তত্ব সর্বববিধ নিকারের আশ্রয়রূপে নিত্য বিভমন, কোন্‌ এক নিই) স্থির মহাকালের 
বুকের উপর অশেষবৈচিআ/শ্রসবিনী। স্গ্রিস্টিভিবিন।শকা।হিনা »ঙাকালার অবিরাম নুহা 
চলিতেছে, তাঙার দর্শন লাভ ন! হুওয়৷ পান্ত দর্শনের তপ্ত নাই । সেষ্ট লিকিবকার 
অক্ষরের, দেই সর্বববৈযৈম্যাধিষ্ঠানভূমি সমন্বরূপের, লৈই অন।দি-অনন্ত-কাল পরিণামের 
আত্রয়ক্ষেত্র কাল।তীত মহাকালের, সেই স্মমহান্‌ একের তবনিষ্ভারণ দর্শন-শাত্রের 
স্মহৎত্ৰত । | 1 

বিষয়-জগত হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়। নিজের দিকে যুখন তাকাই, তখন দেখি বে 
আমার নিজেকে দেখাও ত ঠিক হইতেছে না, আমার নিজের সঙ্গেও নিজের সু পরিচল্প 
নাই । নিজ্রের সম্পর্কেও অনেক প্রশ্ন উঠিয়। বুদ্ধিকে আকুল করিয়। তোলে। বিঘয়- 
আসতের সম্পর্কে ভ্রফ্া, আতা, বক্তা, মন্ত৷, কর্তা, ভোক্র। প্রভৃতি রূপেই আমার 
পরিচয় । আমি অমুকের পুত্র, অমুকের ভ্রাতা, অমুক দেশের অধিবাসী, অমুক বংশে 
জাত, অমুক কর্শ্মে রত, ইত্যাদি রূপে মি আমার পরিচয় লাভ করি ও পরিচগ্প প্রদান 
করি। কিন্তু এ সবই যে ধার-কর৷ পরিচয় । আমার নিজস্ব পরিচয় কোথায়? 
আসার স্বরূপ-লক্ষণ কি? এই দেহকে ' আমি * বলিয়। অভিমান করি। কিন্তু দেজ 
কখন খোকা, কথন যুবা, কখন বৃদ্ধ, কখন স্বস্থ সবল, কখন পীড়িত দুর্ববল। দেহের 
কত পরিবর্তন । এত পরিবর্তনের মধ্যেও বমি ত একই । আমি এক ন। থাকিলে, 
খোকা ও বৃদ্ধের একা-সম্পাদন করে কে? দেহের সর্বববিধ পরিণাম, ইন্ডিয়গুলির 
সববগ্রকার বিক।র, মনের সকল রকম ভাব ও অবস্থার পরিবর্তন, জনের ক্রাস-বৃদ্ধি, 


"os দশন 


অন্ুভাির বৈচির্য,-এ সকলের মানা আমার আমিক্কের একত্ব নষ্ট বা ক্ষুর হয় না, 
আমার আমিত্ব অক্কম থাকে বলিয়া ত এ সকল -অবপ্বাকে্ * আমার ” বলিয়া স্বীকার 
করিতে পাবি, এসং এ সক্ষলকে বিভিন্ন দেহ, বিভিন্ন মন বোধ ন! করিয়া আমার এক 
দেঙের, এক মনের [বিচিত্র পরিণাম বলিয়। নিশ্চিন্ত ধারণ! করিছ। থাকি । 
কিন্ত যে আমি দেহগত. ইন্চিয়গত, মলোগত সর্কববিধ বৈচিত্রের একত্ব সম্পাদন 
করি, সেই 'আমি'র সাঙ্জই ত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় লাই) দেভাদিগত উপাধি ধার 
করিয়া ত আমি আমার পরিচয় গ্রহণ করি। তদ্দারা দেহাদিতে প্রতিবিস্বিত আমারই 
দর্শন হয়, সাক্ষাত আমার দর্শন গিলে না ৷ দর্শনের তাহাতে সম্যক সার্থকতা হয় না। 
আমার নিজস্ব পরিচয় চাই | আর, নিল্পম্ম পরিচয় হইলেই ত অন্য সকলের সাথে 
সম্বন্ধেরও যপার্থ পরিচয় হইতে পারে। যাহারা পরস্পর সম্বন্ধাস্বিত, তাহাদের 
শুশ্যেক্র নিজ নিক স্বরূুূপের বথাথ পরিচঘ ন| হইলে, তাদের সন্বন্ধের পরিচট 
ঝা হা? কিরূপ? নচেৎ বলিতে চয় যে, হয় তাদের নিজস্স পর-নিরপেশ্ষ কোন দ্বরূপ 
বা সভষ্ট নাচ, অথবা পাকিলেও ত। সজ্লেয় :_ অর্থাৎ যাদের সম্বন্ধ তারা নাই, শুধু 
তাদের সন্দক্ধই কাছে এব এই সন্থন্ধ সবলশ্বনেই হাদের সত্তা, সপন। তাবা আডে, 
কিন্ত তাদেরে জানা যায় না, শুধু তাদের সন্বহ্ষই জানা যান: একপাও ঠিক কিন, 
তাহ ও_ অশ্বসন্ধানের বিষ. দর্শন-শাত্ান্ডে তাহাও নির্ধারণ করি! দর্শনের পূর্ণতা সাধন 
করিতে হইবে ॥ আমার সত্তা ও স্বরূপ যদি কোন প্রকার সম্ন্ষের মধোষ্ট নিহিত থাকে, 
তবে আমার নিত্য সম্পর্ক কার সঙ্গে এবং সেই সন্বন্ধের স্বরূপটাই সা কি, তার পরিচয় 
লাভ আমার আত্মদর্শনের জন্য আবশ্যক । 
| তারপর, আমার ভিভরে বে জ্ঞানের ওৎস্বকা, কর্শ্মের প্রবৃত্তি, ভাবের উচ্ছাস 
আমি অনুভব করি, এ সকলই বা কোপ! হইতে আসে, আমাব সঙ্গে শ্বরূপতঃ এ সকলের 
সম্বন্ধ কি, ইহাদের সম্যক্‌ সার্থকতাই ব। কিসে, কি জানিলে আমার জানার কৌতুহল 
একান্তিকভাবে নিবৃত্ত হুইতে পারে, কি করিলে বা কি পাইলে আমার কর্শ্মের প্রবৃত্তি 
সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হতে পারে, কোন্‌ মহাভাবে স্বপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে আমার 
ভাবের উদ্বেলতা পূর্ণানন্দে ও চিরশাস্তিতে পধ্যবসিত হইতে পাকে,_এ সকলই দর্শন- 
শান্রের « বিজ্রিজ্ঞাসিতব্য ৮! আমাকে জানিতে চিলিতে বুকিতে হইলে এ সকল প্রশ্নের 
উত্তর আবশ্যক। সংশয়ের অতীত কোন স্যির সিদ্ধান্তে উপনীত ন! হওয়। পর্যান্ত 
দর্শন-শান্্রকে চলিতেই হইবে । 
আমার অন্তরে শ্রেদ ও পরের, উচিত ও অনুচিত, স্যা ও অন্যায়, ধর্শ্ম ও অধথশ্ম, 

ভাল 'ও মন্দের একটা ভেদবোধ নিত] বিস্তমান, এবং বুদ্ধির বিকাশ ও দর্শনের বিস্তারের 
সঙ্গে সঙ্গে এট বোধের মধ্যেও নানাপ্রকার জটিলতার স্থগি হয়। সত্য সত্যই এই 
তেদের কোন ভিত্তি ছে কি না ? পাকিলে, সেউ শিশির স্বরূপ কি? না থাকলেই 


দর্শনের স্বরুপ ও লক্ষা ৫৫ - 


বা এই বোধের উৎস কোথায় ? আমার জীবন বিকাশের ক্ষেতে এউ বোধের স্থান ও 
সার্থকতা কি 1? আমার জীবনের চরম আদর্শ কি এবং সেউ আদর্শে উপনীত তষ্টবার 
প্রকষ্টতম পন্থা কি ? এই সব সমস্তার সমাধান না হইলে আমার নিজেকে নিলের 
পরিপুর্ণজপে দেখা হইল ন, আমার সঙ্গে আমার তাত্বিক পরিচয় চষ্টল না। দর্শন- 
শান্রকে এই সব সমপ্তার সমাধানে ধাবিত হই হউবে। 

ব্যবহারিক জীবনে আমি আমে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সহিত যুক্ত দেখিতে 
পাই । স্বরূপতঃ আমার সছ্ছিত উতাদের সম্পর্ক কি? আমার জীবন সম্যক সার্থকয- 
মণ্ডিত করিবার জন্য ইঈহার। অত্যাবশ্যক কিন অথবা কতদূর আবশ্যক ? কিংপা এইরূপ 
সমষ্টিগত জীবনের কান্ডে আমার বাঞ্টিজীবনকে বলিদান করাই যথার্থ রে কি না? 
পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের তাত্বিক ভিত্তি কি এবং কি আদর্শে গঠিত হইলে ইচারা 
মানব-ডীবনের সমাক্‌ কুতাথত। সম্পাদনে যথার্থ সহায়ুক হইতে পারে ?* আমার 
আত্মদশন-প্রচেন্ট। এসব সমপ্তযাকেও উপেক্ষা করিতে পারে না। সুতরাং দশন-শান্ 
এসব সমশ্ঠাকে বাদ দিয়] পূর্ণতা লাভ করিতে পারে ন৷ ৷ 

কিহ্য আমাদের সম্পর্ক ত শুধু পরিবার, সমন ও রাষ্ট্রের সঙ্গে নয়। সমগ্র 
মানবজ্ঞাতি, সমস্ত আণিজগৎ, অসীম বিশএএকতি« সঙ্গেই ঘে আমর! সম্বন্ধ অনুভব 
করি। সব সময়ে অনুভব না করলেও, জংপন-বিপ'শের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময়ে 
আমাদের অনুভব তয় (খে, আমরা প্রত্যেকে এবট: বিরাট ব্রক্মাণ্ডের অঙ্গীভূত, বিশ্ব- 
সংসারে যাহ। কিছু আছে, সকলের সণ্তিইউ আমাদের এপটা নিব্ড়ি যোগ আছে, একট। 
বিশ্বপ্রাণই যেন আমাদের ব্যষ্টি প্রাণগ্ুলির ভিএরে বিচিত্র খেল৷ খেলিতেছে। সীমার 
মাঝে অসীম যেন আপন স্থর বাজ।ইতেছে | আমার পরিচয় শুধু আমার মধ্যে লব, 
বিশ্ব্পগতের মধ্যে । আমি ও বিশ্ব এক সূত্রে গাথা, অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, এক মহাপ্রাণ- 
হারা অনুপ্রাণিত । এই বিশ্বের স্বরূপ কি, বিশ্বপ্রাণের স্বরূপ কি, বিশ্ব ও বিশ্বপ্রাণের 
সাত তত্বতঃ আমার কি সম্বন্ধ, তাহ। সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিলে, আমার সমাক্‌ 
পরিচয় লাভ হইল না, আমার পুর্ণ স্বরূপটা আমার দেখ। হুইল লা। স্থতরাং দর্শন- 
শান্ত এ সম্বন্ধে তত্বনি্ধীরণে ব্রতী ন! হইয়া পারে না । 

এইরূপে আমার নিজেকে ও দৃশ্যমান এই বিশ্বজ্গৎকে দেখিতে দেখিতে দর্শন- 
শক্তির বিকাশ ও বুদ্ধির উত্কর্ষের সঙ্জে যে সব গভীর সমপ্যার উদয় হয়, সেট সব 
সমন্তার সম্যক সমাখানপুর্ববক দেখিতে শিখিতেই দেখ।র চরিতাথতা হয়। এই প্রকার 
সমাকৃ-দর্শনের অনুশীলনের জন্যই দর্শন-শান্তা। এই হেতুই দর্শন-শব্দের পারিভাষিক 
অর্থ তত্ব-বিজ্ঞান, ওুব-মীমাংসা, ইত্যাদি । আধুনিক ‘বিজ্জান'সমূছের যেমন এক একটি 
বিশেষ বিশেষ বিষয় নিদ্দিষ্ট আছে, প্রত্যেকের অনুসন্ধান-ক্ষেত্রের যেমন এক একটি 
সীমারেখা টান৷ আছে, দর্শন-শাস্ত্ের তাহা নাই । যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, বোদ্ধব্য, ভ্রহটব্য 


৫৬ দৰ্শন 
আছে, সব দশন-শালের বিষচীভৃত, সব কিছুর চরম স্বরূপ দর্শন করিতে, পারমার্থিক 
তত্ব নির্জারণ করিতে দর্শন-শাস্মের প্রস্াস 1 দশ্নি-শাস্পকে সর্ববনিজ্ঞান লাহ্সও ধলা 
যাইতে পারে, প্রত্যেক বিশেষ বিজ্ঞান তার এস একটি অস । সিশেষ বিজ্ঞান 
তাহার বিশেষ বিষয়ের মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাশিজা দর্শন করিতে পারিলে্ট খুসী ; কিন্তু 
দর্শন-শাত্র প্রত্যেক বিষয়কে সমগ্র সত্তার, পূর্ণ সন্তার, অঙ্গীভৃতরূপে, অবচাসরূপে 
প্রকাশ বিশেষরাপে দেখিতে প্রয়াসী । যাব শীত দৃশ্যবিবণের পৃ্ণব্বরূপ-দর্শনে দর্শন-শাপ্রের 
প্রতিষ্ঠা 1 

মানব-বুদ্ধির সাধন-ক্ষেত্রে ভ্ঞালের প্রসার, পারিপার্শ্বিক অবশ্থার জটিলতা, 
মনোবৃত্ডির বৈচিত্র্য, বিভিন্ন প্রকার বাসনা-কামনা-রুচি- প্রকৃতির সংঘর্ষ যত বৃদ্ধি পাপ, চরম 
তত্ব-সন্বক্কে সম্দেহও তত বাড়িতে থাকে । বে লিন বুদ্ধি-বিকাশের স্তরবিশেবে সম্পূর্ণ 
সন্তোবজন্িক বলিয়া গুহীত হয়, জন্য স্তরে তাহ! নিতান্তই অসম্পূর্ণ বা অতৌন্তিৎক বলিয়া 
পরিত্যক্ত হয়। এক দৃর্িকেন্্র হইতে বাহা সত্যের যথার্থ স্বরূপ বলিয়া বোধ হয়, 
অন্য দৃষ্টিকে হতে দেখিলে তাহা মিথারূপ বলিয়! ধারণা হয়। এএইরূপে দার্শনিক 
গবেষণার ক্ষেত্রে নান! প্রকার মতবাদের স্ষষ্টি হয়, এবং প্রত্যেক মতবাদের বিরুদ্ধেই 
নানা প্রকার আপনি উপাপিত হয়। এট সপ মতবযাদের বৈচিত্রাই সত্স্বরূপের 
গৌরস। সত্োর সঙ্গে বুদ্ধির যেন চিরকাল লুকোচুরী খেলা চলিতেছে । সতা মানব. 
বুক্ধিকে চিরকাল আকর্ষণ করিতেছে, ভিহ্য কখনও সম্পূর্ণরূপে ধর! দেয় ন! । বুদ্ধি 
চিরকাল সত্যের জশ্বেহণে ছুটিযা চলিয়াছে, কিহ্য তাহার চরম শ্বরূপটী ‘ ধরি ধরি” 
করিয়াও ধরিতে পারে লা! এক জনের বুদ্ধি বদি বলে ‘ ধরিয়াচি,' আর দশক্রনের 
বুদ্ধি প্রাতিপাদন করিতে চেষ্টা করে যে তার ধরা ঠিক হয় লাই । এই হেতু কেহ কেহ 
মনে করেন যে, বুক্ষি লিজের ক্ষেত্রে অবস্থাল করিয়া, নিজের অঙ্গাড়ত শ্রমাপ-শ্রথে!গ ও 
যুক্তি-বিঢচারের উপর নির্ভর করিয়া, আত্মা-সম্বন্ধে বা জগৎ-সন্বন্ধে ব| জীব-ভাগতের মূল 
কারণ বা অন্দস্ভূমি-সম্বদ্ষে সত্যের চরম গ্রুপ সম্/ক্রূপে দর্শন করিতে অধিকারীই 
নয়। সমাক দর্শন-লাঙের জল্ট বুদ্ধিকে সতে)র কাছে সপ্পূর্ণ ভাসে আত্মসমর্পণ কক্ষত 
ছয়, আত্মাভুতি প্রদান করিতে তয়, সতোর মধো নিজেকে হারাষ্টয়া ফেলিতে ছন্ন । 
বুদ্ধি সতোর সহিত একীভূত ৬ইযাই সমাক্‌ দর্শন লাভ করে। সেট সম্যক্দৃষ্ট দ্বরূপটী 
ভাষায় বাত করিতে গেলেট, বাক্য-মনের বিবয়ীতূত করিতে চেষ্টা করিলে, তাছার 
উপর আবরশ আসিগ। পড়ে এবং মহুতেদের সৃষ্টি হয় 

এ থা ঠিক কিনা, তাহা এক্ষেত্রে আলোচনার বিধয় নয় ॥ তবে একটা কৰা 
এখানে বলা বাইতে পারে । সত্যের সম্যক্‌ দর্শন-ঙ্গানের জন্য বুদ্ধির এট যে গার্শনিক 
অভিসার, তার পথে হত প্রকার প্রতিবন্ধক শে, তন্মধ্যে বিস্ঞানিস্বের অভিমান এবং 
* মতুয়া-বুক্ষি' লব চেয়ে বড় অন্তরায় । নিজেকে ঘে বিজ্ঞানী মনে করে এবং লিঝের 


দর্শনের স্বরূপ ও লক্ষ্য ৫৭ 


পরিগৃঙ্থীত মতবিশেষকে ঘে অজ্রান্ত ও সম্পূর্ণ সতা বলিয়া ধারণা করিয়া রাখে, সতা- 
দর্শনের পথে অগ্রগতি তাহার বন্ধ ভইয়।যায়। দার্শনিককে চিরজাবন্ বিল্ঞানভিন্মু 
হইয়া চলিতে হইবে । দার্শনিকের [13119501067 উপাধিটা সার্থক । সে কথ্খলে। 
৪০188 হইবে লা, চিরকালই philosoplher,—কখনে| জ্ঞালাভিমানী হওয়। তাহার 
সাজে না, চিরকালই তাহাকে জ্ঞানানুরাগী, সত্যান্গুসন্ধিতস্থ। সতাপ্রেমিক হইয়া 
নিরভিমাল সত্যামুসন্ধানে আস্মনিয্চোগ করিতে হষ্টবে। সত্যম্বরূপ চিরকালই “তপলা 
বিলিজ্ঞাসিতবাঃ।৮ কখনো “বিজ্ঞাত? হয় লা। বিচ্ঞাত তিনি তখনই ভন, বুদ্ধ যখন 
দিছেকে তীাছার মধ্যে হারায় ফেলে । 

বস্তামতং শস্য মতং মতং যন্ত ন বেদ সঃ ! 

অবিজ্ঞাতং নিশ্ী!নতাং বিজ্ঞা হমবিশানতাষ্‌ ৪" 


বিজ্ঞানে অজ্ঞান 


অধ্যাপক উ্শোবিল্দচত্র দেব পুক্রকায়্থ, এম. এ. 
বজ্ভান্মেল্স হ্হিশ্ণেজ্য অথ 


প্রবন্ধের নামকরণের ভিতর অবজ্ঞার ভাব কিছু নেই । কারণ অজ্ঞান শব্দটা 
বর্তমান নিবন্ধে একটি বিশেষ অর্থে বাবহৃত হয়েছে । অন্তঞ্ানের সাধারণ দাশনিক অথ 
জ্ঞানের অভাব নগ্ন, তগ্তদ্তানের অভাবহেতু জ্ঞানের অপুর্ণত! | অজ্ঞানের এই দার্শনিক 
অর্থ বিশেষভাবে জানা আছে বলেই বিজ্ঞানের ভিতর. অন্তরানের সন্ধান পেতে সাহসী 
হয়েছি__নতুবা বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-কেশরীর কেশরে অসতর্কভাবে হস্তক্ষেপ করলে 
উপাধ্যানের মুধিকের ছুর্দশা অনিঝাধ্য । অতএব প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে “লেখক 
বিজ্ঞানের শরণাগত অভ্ভক্ত, বিচারক নন্‌ । 


লিং স্পতান্থদীততে দৰ্শন্স এও ন্ভিকান্নে্ ক্িভলম্ন 


ষোড়শ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপে দর্পন সভয় বিজ্ঞানের 
অন্ুগমন করেছে, যৌবলগর্ববদৃগ্ড বিজ্ঞান তার দিকে ফিরেও তাকায়নি। বিংশ 
শতাব্দীতে ইউরোপের বৈজ্ঞানিক চিস্তায় এমন এক বিপর্ধ্যয় এলো! বে বিজ্ঞানের 
মূলীড়ত সিদ্ধান্তগুলির ভিতর দার্শনিকতা অজ্ঞাতভাবে এমন করে ঢুকে পড়ল যে সে 
বিজ্ঞান গবেষণাপদ্ধতিতে বিজ্ঞান হতে পারে, কিনু সিদ্ধান্তে দর্শনের এত কাছাকাছি যে 
তাকে দর্শনের যমজ বললেও অত্যুক্তি হয় না। ফল হুলে! চিন্তাগ্ুগতে দর্শন এবং 
বিজ্ঞানের অপূর্ব মিলন । এ মিলনবার্তা ধার! আমাদের কাছে উচ্চরবে ঘোষণা করেছেন 
তাদের ভিতর স্যার অলিভার লজ, প্তার আর্থার এডিংটন্‌, শ্)র জেমস্‌ জিনস্‌ ও 
হোযা্টটুকেডের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় দর্শনে 
প্রত্যক্ষভাবে বিজ্ঞানের দোহাই, বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের দর্শনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ বিস্তর 
হয়েছে তবে ঘে চারজন তীর্থস্করের নাম এখানে কর! হলো তাদের বৈশিষ্ট্য এই থে ভার। 
নিজেরা প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও পরবর্তী তিনজন দার্শানক ও বৈজ্ঞানিক ঢুইই । ইহাদের 
মধ্যে আবার চহোগ্াইটুছেডকে বর্তমান শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ দার্শানক বলে গণলা 
করা হয়ে থাকে । অভিজাত বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ে অলিভার লল্ত.* জার্থার এডিংটন্‌ 
ও জিলস্‌ অপাংক্তেয় বলে বিবেচিত হয়েছেন__কারণ তার৷ বিজ্ঞানের স্মার্তনীতি 


বিজ্ঞানে অভ্ঞাল ৫৯ 


পরিত্যাগ করে দর্শনের স্পর্শদূপ অন/51রদেবে দেবী ৷ হোয়াটছেভ, কিন্তু রক্গভূমিতে 
দার্শনিক, কেবল নেপথ্যে বৈজানিক__কাজেই বৈজ্ঞানিকের পংক্ফিভোক্রনের প্রশ্ন 
স্টার সম্মন্ধে ওঠে না। দার্শনিক সমাজেও মাকে মাঝে এই বৈজ্ঞানিক দার্শনিকতার 
প্রতিক্রি্া বে দেখা। বাপু না এমন নয়; অনেকে 3০1১০91০0 ০৭৪৷eকে চিরদিনের 
আঅগ্জ পৃথক করে রাখতে চান্‌, সেই রকম বিজ্ঞানের শত অবভ্্' সা.ন্বও দর্শনকে অনেকে 
তার আচল আয়তনের শ্রিতর আটকে রাখতে চান্‌ । যাই তোক্‌, বিংশ শতাব্দীতে 
দর্শন ও বিজ্ঞানের মিলনে বিজ্ঞানেরই জাত গেল ও দর্শনছ জাতে উঠল, ল। দর্শনের 
পতন ও বিজ্ঞানের শ্রমোশন্‌ হলে তা স্থির করবার সম বোধ হয় এখনও আসেনি, 
কারণ এ মিলনের শৈশব এখনও অতিক্রান্ত হয়নি__কালের কণ্ঠিপাপরে যপাসময়ে এর 
ছ্িলাব নিকাশ ববেই। অতএব হিসাব পরীক্ষার ও রিপোর্ট চাপাবার কাজ উপস্থিত 
স্থগিত রেখে পূর্বেবোক্ত' কুশাএাধী বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞানের ভিতর দার্শলিকতার আত 
অভীম্প্রিয়ের যে আভাস পেয়েছেন. তারি কিঞ্চিৎ সঞ্চদুন করে আপনাদের উপহার 
দেবার ক্ষীণ প্রচ্নাস করছি। এর ভিতর নিজন্স বক্তনা কিছু নেই_ এ আছোপান্ত 
শঙ্গাঞ্ুলে গজাপুজা । তবে এর ভিতর একটি জিনিষের উপর আমার যোল আনা সক 
কোন দেশের কোল কালের আইনে রদ হতে পারে না__সেটি হুচ্ছে এর দোভাগ 
অসম্পুর্ণত। । তবে বঙ্ষিমের *কমলাকান্ত' সাক্ষীর কাঠগড়ায় জড়িয়ে যে যুক্তিতে প্রসন্প 
গোয়ালিনীর গাভীকে লিজের বলে দাবী করেছিল সে যুক্তিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী এই সব 
বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে নিজের বলে দাবী কণ্তঠতে পারেন! আপনার! জালেন হিফেন 
সেবী কমলাকান্ত খুব জ্বোরের সহিত হাকিমের সামনে প্রপঙ্গ গোয্পালিবীকে বলেছিল__ 
‘ৰেটী, গাভী কার ? ঘে দুধ খায় তার, না থে দুধ বিক্রি করে তার? স্মৃতরাং 
বিজ্ঞানের অমৃত উৎস থেকে যে দার্শনিক রস নির্গত হয়েছে তাকে বুদ্ধির থারা। =! হোক 
প্রীতির দ্বার! সম্পূর্ণরূপে আপনার করবার অধিকার পেলেই নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করব । 


জ্য্যো্তিশ্তিভতান্নে অজ্তান্ন 


বিজ্ঞানে অন্তালের প্রথম এবং স্কুল উদাহরণ বর্তমান শতাব্দীর জ্যোভিবি জ্ঞানের 
“astronomy” গবেবণ।-এর ফলে বিশ্বত্রক্মাণ্ডের চেহারাটা আমাদের কাছে এত 
বড় হয়ে দাড়িয়েছে বে তাকে বুদ্ধির ঘার। আয়ত্ত করা তো দুরে থাক কল্রনাতেও আয়ত্ত 
কর। অসম্ভব হুয়ে পড়েছে । বে অরুণদেব আমাদের জননী বস্ুন্ধর! অপেক্ষা বহুলক্ষ গুণে 
বড় বলে শৈশবে ভূগোল মুখস্থ করে মস্তক অধিকতর গোলাকার করে ফেলেছি আজকের 
জে।তিবিজ্ঞ'নের নির্দেশানুলারে সেই সূর্য্য বিরাট বিশ্বক্ষাপ্ডের তুলনায় সমুদ্রের 
নারিবিন্দু । আমরা ঘাকে সৌরছগশ্ড বলে থাকি ভার কথা ছেড়েই দেওয়া! যাক যে 
নক্ষত্রসগুলী আমাদের দৃষ্টিগম্য হয় সেই 5০110 ৪১৪৫০ ও কোটি কোটি বিশ্বত্রদ্ষা। তের 


৬৯ দর্শন 


ভিতর নগণ্য একটি । ঘে দেশ “91)7০০কে দাশনিকগণ এতকাল অনন্ত সীমান্ত 
বলে বর্ণনা করেছেন জযাতিবিজ্লের গবেষণার দ্বার! প্রম।শিত করবার চেষ্টা হচ্ছে 
বে সেই দেশও লসীমাবস্ধ_ কারণ আলোকের তরঙ্গ সমগ্র দেশ ভ্রমণ করে আনার 
ম্ব্তালে প্রত্যাবস্তন করে। আমরা জানি যে সসীম বৃত্তাকার বস্তুর পক্ষেই এরূপ 
পুনরাবর্তুন সম্ভব । ভূতাত্বকরা বলে থাকেন থে পৃথিবীর জম্মের লক্ষণ লক্ষ বৎসর চলে 
যাওয়া পর বুস্ধিভীবী ও গৰিত মানুষ নামক ভাবের স্ুষ্টি' ভূপৃষ্ঠে হয়েছে। বে আগতে 
আমর। বাস করি তা বে কহ .বিরাট ও বৃহত, জার আমাদের জ্ঞানের পরিধি (যে 
কল্পনা চীশভাবে কত সীমাবজ্ধ. তার প্রমাণ এমন নক্ষত্রের পরিচয় জেযাতিবিজ্ঞান 
পেয়েছে যার আলো এখনও পৃপিবীতে পড়েনি অথচ আলোর গতি সেকেণ্ডে এক 
লক্ষ ছিযাশি হাঞার মাইল। জানদ্‌ বিশ্বের বৃহত্তের ধারণ! করবার জন বলেছেল বে 
সমুদ্রের সৈকতভূমির বালুরাশির সংখ্যা যেমন গণলা ব। কল্পনা দ্বারা শেষ করে ওঠা 
যায় ন। তেমনি সমগ্র বিশ্বব্ক্ষাণ্ডের গ্রহনক্ষত্রের সংধার সীমাও খুজে পাওয়। 
যায লা_আর "সেই পৈকতভূগি থেকে হাতের মুঠোতে তোলা ক্্রেকটি বালুকণ। 
চলে৷ আমাদের সৌরজগৎ এবং আমাদের নক্ষত্রজ্গৎ । রক্তবীত্রের রক্তে; যেয়ন 
আগত নতুন অগ্যরের উদ্ভব হয়েছিল তেএনি আদিম নাহারিকাপুল্জ পেকে এখনও 
নতুন নক্ষত্রের স্বষ্টি হুচ্ছে_জথচ ভে]তিজ্তরগণের মত এই বিশাল বিশ্বত্রহ্মাণ্ড ক্রমশঃ 
একটু একটু করে বিনাশের পথেও অগ্রসর হচ্ছে । - বিশ্বের এই বিরাট রূপের কণা 
চিন্তা করলে মনে হয় বিজ্ঞানের যৌবনকালে নিউটন যে জ্ঞানসমুত্রের তারকৃমিতে 
উপলখণগ্ড সংগ্রহের দাবী করেছিলেন ষ্টার ভিতরও যেন একট। অবাত্ত, দান্তিকত। 
রণেছে_বিদ্ভাসমুস্রের তীর এখনও আমাদের দৃষ্িগোচর হয়নি, কোনও কালে হবে 
কিন। জানিন।-টোনিসনের ইউলিসিস্‌ জ্ঞানসমুক্রের শেষ দেখবার ছুরাশা প্রকাশ 
করেছেন, কারণ তার সামনে বর্তমান শতাব্দার বছতের চিত্র ছিল না। সুতরাং বিজ্ঞান 
আজ সোক্রেটাশের ম্যায় বলছে সন জ্ঞান্সা, অভ্ঞান্দহছ আসান মহ _ 
উপনিধদের ভাষায় এই বিশ্ব বিরাটকে যে জনে বলে দন্ত করে সেই জালে না, আর যে 
জানে লা বলে নিজের অভ্ঞতা স্বীকার করে সেট জ্ঞানে । তাকিকর৷ বুদ্ধির নিক্তিতে 
জগতের সব জিনিসের ওজন ঠিক করে নেবেন বলে দাবী ঝনেন-___কিহ্তয আজ বিজ্ঞান 
দেখিয়ে দিচ্ছে যে আমাদের তর্কের পরিধি অতি সংক্র্ণ_ক্রালা থেকে অজান্তে 
যওগার চেষ্টা বৃথা, কারণ যা জানি আর যা জালিল! এ দুয়ের তুলন! অতি অলীক, অতি 
কাল্পনিক । সার্গসৌর উপমা নিয়ে বলি পর্ববতের স্বড়ঙ্গের যোজনব্যাপী অন্ধকারে ঢাক! 
অন্ধকারকে হারিকেনের খগ্ভোতী আলোয় উল্ভাসিত কর৷ যায় ন/। জন্মান্ধ ঘেমন ছাদের 
চেচার! জানতে গিয়ে হাতের অগ্রভাগ স্পর্শ করে সন্ত হয়েছিল বুদ্ধিবাদী ও সে 
রকম নিছের নগণ্য তুচ্ছ উপহাসব্েগ্য গণ্ডির ভিতর থেকে সর্ববন্ততার অভিমান 


বিজ্ঞানে অজ্ঞান ৬১ 


করছেন। তাই মনে হয় (বংশ শতাব্দীর জে।তিবিদ্ঞান বিরাট বিশ্বের ক্কুলরূপোর যে 
আভাস দিয়েছে তা স্বভাবতই জ[গয়ে দেয় মানুষের মনে তার জ্ঞানের পূর্ণ তায় 
অনাস্থা, এনে দেয় বিনয় ও আজ্ঞা । এই শিরা বিশ্বের অন্তুঃসস্থার বিশ্লেষণ করে 
বৈজ্্রালিকগণ অজ্ঞালের যে আভাস দিয়েছেন অতঃপর তার কিকিত পরিচয় আপনাদের 
দিচ্ছি। 


*সচ্যার্্ লিজকান্সে আনতীত্িল্ল 


আধুনিক পদাণ বিচ্তান “১৪১০৪” জড়ের যে বিশ্লেষণ দিয়েছে তাও বৈজ্ঞানিক 
গাগ.ত এক যুগান্তর এনেছে । এতকাল আমর। জড়ের সম্বন্ধে ঘে ধারণ৷ স্যতু পোষণ 
করেছিলাম বর্তমান শতাব্দীর পদার্পবিস্তান সে ধারণার মুলে ধুঠারাঘাত করেছে । 
জড় পদার্থ ৮১176007৮ বলতে আমর! বুঝি স্থির নিশ্চেষ্ট ছিদ্রহীন অভেছা বস্ত্র বিশেষ 
__লিউটন জড়ের সন্বক্ধে বলেছেন জড় পদার্থ হচ্ছে এমন জ্িন্ষি যাকে লা চালালে 
চলে ন। ও একবার চালিয়ে দিলে বাধ! না পেলে যে আর থামে না । আই এ ক্লাসে 
অধ্যয়ন কালে পুচ্যপাদ্‌ শিক্ষক মহাশয়ের ব্যাখ্যা থেকে জড়ের ধন্য পুরোপুরী বুঝে 
উঠতে পারিনি। ঝয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুক্ষি যখন cometrical progression এ 
হ্রাস পেতে লাগল তখন বুঝতে পারলাম জড়ের এই লক্ষণ নিউটন ভাহ্নতে আমাদের 
বাজী জাতকে বিশেমঃঃ অনর্গল বক্তৃতাকারীদের দেখে আাবিদ্ধার করেছেন। বড়ই 
আনন্দের বিৎয় বিংশশতাব্দীর বিনজ্ঞালে আর জড় নিশ্চেষ্ট গতিহীন বলে কিছু নে, 
কাজেই আমরা জাতিগত কলঙ্কের হাত পেকে অব্যাচতি পেযয়েছি। বল্কাল ধরে শুল। 
যাচ্ছিল জড়পদার্থের বিশহ্লোযণে কতকগুলো ছিদ্রহান অতি ক্ষুদ্র পরমাণু পাওয়। ঘায়। 
বীশুগ্রন্টের জন্মাবার অনেকে পূর্বেই ভারতবর্ষে বৈশেষিক দর্শন ও শ্রীস্‌ দেশে 
ডেমোক্রিটাস্‌ ও লিউসিপ।স্‌ এই মত প্রচার করেছেন--বলুলতাব্দীর পর এই মতটী 
ডালটনের গবেষণার একটি বৈজ্ঞানিক রূপ শিয়ে সর্বজন গ্রান্ বলে বিবেচিত হুয়েছিল। 
নিরবচ্ছিন্প বৈজ্ঞানিক গবেষণার ধারা ড!লটনের মতকে ক্রমে ক্রয়ে বদলে বদলে বর্তমান 
শতান্দীতে তাকে এমন একটি রূপ দিয়েছে যে তাতে আর পরমাণুর পরমাণুস্বের কিছুই 
থাকেনি। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক দেখিয়ে দিলেন জড়ের আদি উপাদান বৈদ্যুতিক 
শক্তিকেম্দ্র-ভড় স্থির নয়, গতিশীল ও আমর যাকে ছিদ্রহ'ন পরমাণু বলে এতকাল 
জড়ের চরম উপাদান বলে মেনে এসেছি তাকেও বিশ্লযষণ করে আরও আদি উপাদানে 
যাওয়া যেতে পারে_-সে উপাদানটা গতিশীল__জড়ের কেন্দ্রে শ্রোটোন্‌ নামে গতিশীল 
পদার্থ রয়েছে ও তার চারদিকে রলেক্‌(ট্রান্‌ নামে আর কতকগুলি বৈছাতিক শক্ুকেন্দ্র 
রয়েছে। পোটোন্‌ posilive eleclricilyর কেন্দ্র, আর ইলেক্ট্রোন গুলি negative 
electriciLyর আশ্রয় স্থল-_এই বিপরীত মুখী শক্তিকেত্র সমষ্টিকেই আমর! স্থির জড় 


ডৰ্‌ দর্শন 

পদার্থ বলে শভিহিত করি। একগাছি দড়িকে ছুপাশ থেকে ছুদল লোক সমান তাবে 
টা-লে যদিও দড়িটি একটি প্রবল শর্তিকেজ্্র তপাপি তাকে যেমন স্মির নিশ্চল দেখায় 
সেরূপ জড় পদার্থও বিপরীতমুখী প্রচন্ড শক্তির লীলাকেন্দ্র হযেও আমাদের স্কুল দৃষ্টির 
কাছে স্মিত বলে প্রতিভাত হয়। প্রান্ত তিনশ বৎসর পুর্বে জার্মান দার্শনিক লাইবনিজ, 
চড়ের গতিশীলতা সম্থক্ষে এক্সপ একটি চিত্র দর্শনের যুক্তি সৎকারে আমাদের কাছে 
ধরেছিলেন। আশা করি আপনার! শুনে নিশ্চয়ই পরিতৃপ্ত হবেন যে এই লাইননিজ্রের 
ভাবী কন্মরহস্য যখন পাশ্চাত্য ঝল্মীকির কৰি কল্পনায় নিবন্ধ ছিল সেই ঞাগৈতিহা(সক 
যুগে মহধি কপিল তীর সাংখ্য দর্শনে ঢড়ের ভিতর তিশক্তির পরিণামের আভাস 
পেয়েছিলেন । এডিংটন বলেছেন আমর। যাকে 26০01 বলি তার ভিতর এত ছিদ্র 
রয়েছে ঘে আমাদের মনুষ্যশরীরের পরমাণু লোকে যদি নিচ্ছিদ্র করা যায় তালে 
আমাদের এই সাড়ে তিন হাত শরীরকে সৃষ্যশ্মিতে ভাসমান কয়েকটি বালুকণার মত 
দেখাবে । উপনিষদের খষিরা মানবের অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ অনস্তরাত্মার জন্য দেহের ছিওর 
আশয় স্থল খুজতে খুজতে হৃদরের অভ্যন্তরবর্তী ক্ষুদ্র আকাশ ছাড়া বাসযোগা স্বান বের 
করতে পারেনলি__এডিংটনের সিদ্ধান্ত জন পাকলে তাদের সে গুরু পরিশ্রমের হয়ত 
কিঞ্চিৎ লাঘব হতো । আমাদের যে কোনও হাড়ের ভিতর এত অনাবৃত স্থান আছে 
যাতে দশটী অঙ্গষ্ঠ প্রমাণ জীবাত্মার নীড় নিশ্পাণ করা যেতে পারে । বিংশ শতাব্দীর 
বিনে জড়ের এই সমষ্টি আমাদের পরিদৃশ্যমান জগতকে বে একট! প্রনেলিক! পমাচছ 
করেছে জেগে লা ঘুমালে সেকথ। অস্বীকার করার উপায় নেই। এডিংটন বেশ 
বলেছেন_যে টেবিলের উপর ভাত দিয়ে আমি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিপৃছি সে টেবিলের 
ছটি রূপ আঙে_একটি জড় নিশ্চেষ্ট টেবিল যাকে নিয়ে আমাদের দৈনন্দিন বাস্তব 
জীবনের বেচ! কেন! চলে থাকে__আর একটি টেবিল আছে সেটি হচ্ছে বৈঢ।তিক্‌ 
শক্তিকেন্দ্রের সম্রি__বেটি নিয়ে বৈজ্ঞানিক তার গবেঘণা করে পাকেন। অতএব আজ 
দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ডরেনীয়া খুব ভোরের সঙ্গে বলছেন "We know 190 much 
about matter to be any longer materialista” জড় পদার্থ সন্বক্ষে বিজ্ঞানের 
রুপা আমর! এত বেশী ঝেনে ফেলেছি যে আর প্রাচীন জড়ঝদে আমাদের বিশাস 
নেছ। দেবগুরু বৃহস্পতির দোহাই দিয়ে যেদিন চাবাক্‌ জড়বাদের জয়পতাক!| উড়িয়ে 
দিয়ে বলেছিলেন-_-“ভম্মীভূতশ্য দেহন্ড পুনরাগমনং কুতঃ"-_ন্দর্ির মৃন্ময় দেহ ছাই হলে 
আর ফিরে আসবে =, সেদিন তার জ্ঞান৷ ছিলনা যে তার পাশ্চাত্য বংশধরগণ দৈ] গুরু 
শুক্রাচাণের দোহাই দিয়ে জড়বাদ সৌধকে ধূলিস৷ৎ করে দেবে। হাই হোক, 
বৈজ্ঞানিক ধুর'্ধবদের পাদঘুগল স্পর্শ করে বল যেতে পারে--যে ন্বির জগতে আমরা 
ৰাস করি সে জগৎ. অজ্ঞানের, কল্পনার, পরিপক্ক জ্ঞানের জগশ-__আস্ল জগৎ, তত্তের 
জগৎ, ইন্দিয়ের পরপারে । 


বিজ্ঞানে অজ্জাল ৬৩ 


অসাহিন্নটিল্‌ ও জগতে গতিশ্লীলতা 


ফন্সিয়গ্রাচ্য দ্রগৎকে যে চরম সত্য বল যায় লা, যণার্থ তত্ব যে অষ্ঠীন্রিন্ত তার 
ইঞ্িত আমরা বর্ত্রমানযুগের বিজ্ঞান আকাশের উজ্বল ভাস্কর 'আইলপ্রিনের নিকট পেকে 
পেয়েছি । ভার স্বপ্রসিন্ধ Theory ০f 10190516 পেকে বর্ধমান শতাব্দীর বড ড় 
দার্শনিকের! চিন্তার বিস্তর উপাদান পেয়েছেন। কিন্তু সকলেই মুক্তকণঞে স্দীক্ার 
করেছেন যে আটনপ্টিনের গাণিতিক (০r॥m৷Ulএর ভিতর তাদের প্রবেশ হুয়নি-- তদের 
এই অক্ষমতা দাৰ্শ নিকতাপ্রসূত নয়, কারণ তীর প্রায় সঞ্চলেই খুখ ভাল বিজ্ঞানের ছাত্রা। 
Theory of Relativityর প্রাণ পদ্ধতি অতীব ছরূছ হলেও তার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কটা 
স্থুপ্পঞ্ট ধারণ। ভারা করে নিতে পেরেছেন। এই ''॥॥e০৷৮১)র অশ্য অর্থ সম্বন্ধে যত 
মতভেদ থাকুক লন) কেন, ইহা যে 5০৫ ও T'i৷৷৫_(দেশ এবং কাল নামে পরিচিত 
বস্তু দুটোকে এক সঙ্গে যোগ করে দিয়েছে দে বিষয়ে কোনও মতান্তর আচে বলে 
আন! যায় ন । মান্গুঘের সহজাত বুদ্ধি দেশ ও কালকে পৃথক করে দেখে-_লহছে 
বুদ্ধির কাছে জগতের সমস্ত জডপদার্থ যেন ৪০৪০০ নামক একটি অপরি বর্ধনলীল সির।াট 
বাক্সের ভিঙর পুরা রয়েছে ও এই ৪৭০০ বলে বাক্সটি যেন কাল নামক আব একটি 
গতিশীল বাক্সের ভিতর পুর! আছে । ডড বস্তুর প্রথম আধার দেশ এবং দেশের 
আধার কাল। দেশ স্বির ও নিশ্চল, কাল পরিবর্তনশীল ও চিরচঞ্চল । এই পরিবর্ুন- 
শীল কালের সঙ্গে বাহ্য সংযোগ আছে বলেট ০গতের [বির পদার্থ সকল নশ্বর । আসন্ন 
আমাদের এই ভুল বিজ্ঞানের তরফ থেকে ৩থম ভেজে দিলেন। এতকাল ধারণ। ছিল 
0879 নামক ঘড়িটি 97৪০€এর বারে থেকে তার আয়ুঃ শ্রিপণ করছে-__আইনভিন্‌ 
বললেন যে 20000 নামক ঘড়িটি ৯/০০০এর ভিশর ঢুকেই রয়েছে । ন্তরাং 31০০৪ 
and Time বল্‌লে ভুল হুয়__বলা উচিত Space-line, দেখ ও কাল নয়_দেশ- 
কাল-__ঘন্দঘসমাস নয়, অভেদে কর্মধারয় । যারই নাম দেশ তারই লাম কাল-__খণ্ 
দৃষ্টিতে দেখি বলেই একই বস্যকে আমর। এক অবস্থায় দেশ আর এক অবস্থায় কাল 
বলে নাম দিয়ে কি । কালের প্রবাহ দেশের ভিতর রয়েছে আর দেশের একা কালের 
ভিতর রয়েছে । স্থতরাং আমাদের সহঢ।ত বুদ্ধির জগৎ যাকে আমরা দৈর্খা, প্রস্থ 
এবং দুহত্ব_এই (তিনটি দেশধর্মে পরিব্যাপ্ত বলে জানি এসং কালপ্রবাহের সঙ্গে হার 
সংযোগ বাছিক বলে মনে করি আইনগ্রিন্‌ দেখছে দিলেন সেই দেশ বস্তুত কালপ্রবাহে 
নদীর তবঙ্গের স্যায় ভেসে চলেছে । হতরাং এত দিনের ত্রিধ্মযুক্ত! স্বির।ধবিত্্রী 
(Three-dimensional stable world) আইন্ভ্রিলের প্রসাদাশ হয়ে গেলেল একটি 
গতিশীল চারিটি ধর্মযুক্ত প্রবাহ (Four-dimensiona} continLLM)। আইনপিনের 
কথায় বল৷ চলে_]'ime is the fourth Jimension of ৪7০6. এই জন্যই বিংশ 


৬৪ দর্শন 


শতাব্দীর রণাজ্দ্রলাথ বলাবার পক্ষধনশিতে “পুলকিত নিশ্চলের অন্থরে বেগের আবেগ" 
অন্ুভন করেতেল তথাকপিত শ্রির জ্ুড়বস্গুর বৈহ্যাতিক শক্তিতে পরিণতি ও আমাদের 
চিরপরিচিত ১দশিক ভগতের কালশ্রঝছের সঙ্গে অবিচ্ছে্ভ মিলন সতা সত্য বিশ্ব- 
সংসারের হিন্দুদড ভগৎ নামকে আশ্ম'রক আন সার্থক করে তুলেছে । আমরা জানি 
চাগ্‌ৎ শব্দটা গমণার্পক্ক গম্‌ ধাতু থেকে নিষ্পল্প__যা চলে যায তার লাম দগৎ। তপাগত 
বুক্দ ও বৌক্ষদর্শন ক্ষণিকবাদের (ভিতর দিয়ে য। ক্ষণিক, ঝ। নম্বর তাই তত্ব ব। কিছু 
স্ৰির সবই অলীক, সবই অজ্ঞান প্রাসৃত্ত__এই মত ছুহাভার বরের নেসা পুবে” প্রভার 
করেছেন__ভারতের বৌদ্ধ মত আইনগ্রিনে নৈজ্জানিক পক্ষণততে প্রমাণিত হলো ৷ স্মৃতরাং 
বিংশশতাব্দীব প্দার্থনিত্যা আামাদের দৈনন্দিন জীবনের স্থির ফ্রড পদার্থের ভিতর 
অন্ঞানের সন্ধান ও শাসন জ্রগণ্টি উত্তরিত জ্ঞানের অতাত বলেও আভাস পেছেছেন 
এ ধারণ। পোষণ করা সম্পূর্ণরূপেই যুক্তিযুক্ত । রাসেল তাঁট বলেডেল--'বিন্ঞঞানের 
দৃষ্টিতে আমাদের ব্যবহারিক ভীসনের সমস্ত পদার্থ যেমন শ্তা বাবচার্মা টেবিল ও 
চেয়ার, আমাদের আভার্পা বস্য সবই কাচছলিক ভয়ে দাডিযেডে )' ইতি পূর্বে বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্র চিল য। ঈত্জিয়ঞাহ্া ও উত্িযতাহাকে বোঝাবার জন্য যা অন্ুমানপ্াাত-_ একেবারে 
যে বধ অতাজ্দ্রি তা ছিল বার বিষয় ও তার আলোচনার ভাব ডিল দার্শনিংকর 
উপর । কিন্তু অতীন্সিয় কালক্রমে যিজ্ঞানের দরবারে পেছনের দুয়ার দিয়ে প্রবেশ 
করে টিজ্ঞাল আর অন্তানকে এক করে ফেলেছে। তাই আজ বিভঝালের দৃষ্টিতে 
বাস্তব ছপে| অবাস্তব আর বা সাধারণ দৃষ্টিতে অবাস্তব তাই হলে! বাণ্তব। বোধ হয় 
এই অন্যাই €ডিংটল বলেছেন আমাদের সহঙ্গাত জ্ঞানের স্থির জগত যেমন বৈচ্ঞানিক 
গবেষথার ফলে বুদ্ধি নির্মাণ বলে প্রমাণিত জযেছে হয়ত ঠিক সেই রকমেই আমাদের 
বৈদ্যুতিক লক্ত.কেন্টের, দেশ-কাল-প্রবাহের বৈজ্ঞানিক আগত্টিও বুদ্ধির স্যগ্টি বলে 
্ঘাণিত হুবে। এডংটন অবশ্য একটু বেশী জোরে অহীজ্দ্িের দিকে ছুটে চলেছেন__ 
মণল বৈজ্ঞানিক গত লেগে ছুটার পক্ষপাতী নন্‌। 


কিভীস্লে অনস্নিস্ভব্যা-্ত1 


বিজ্ঞানে অচ্ভানের আর এক পবের খবর দিলেই বার মহাভারতের আবৃত্তি 
শেছ হবে। “ই পাব অজ্ঞানের আভিব্যক্ডি যেংন পারশ্ছুট পূর্বের হিন পর্বে তেমন 
লয়। বিজ্ঞানে অন্ঞানের শেষ কথা--যে কান্য কারণ সম্ন্ডের (cause effect rela- 
U০॥) উপর দাড়িয়ে বিজ্ঞান এতকাল গবেষণা করে এসেছে আজ সেচ কাৰ্ঘা কারণ 
সন্থন্ধকে বিছ্ান বসর্দন দিয়েছে । যেমন অনুরাগ, তার চেয়ে দ্বিগুণ বিরাগ ; 
বিসর্জনের ঘটা পূলাপাসনের আড়ম্বরকে চাড়িয্ে যায় । এতকাল জান ছিল কার্ধ্যকারণ 
সম্বন্ধ না মানলে বৈজ্ঞানিক গবেবণ। হয় না, এখন শুনছি কার্য্যকারণ সম্মগ্ছে দৃঢ় মান্ব। 


বিজ্ঞানে অজ্ঞান ও 


বিজ্ঞানের বিরোধী । ডক্তকবি রc্তলীকান্ত হৈল্যানিককে সন্মুখ যুদ্ধ আহসান করে 
বলেছেন-_'ডাক দেশি তোর বৈজ্ঞানকে সে কটা কেনর জবাব দিবে': ভার 
শ্বর্গত আত্মা পূণালো+ থেকে নিশ্চয়ই সৈচ্ছা-কের কার্নযকারণ-সন্দন্ধ-বিষঢক মতের 
পারবর্ন দেখে নিব্যোলাস অন্ন করছে। হত বা ছক্ধব'দ্বাকল্রতরু দয়ং জীহরিই 
ভক্তের প্রতি অনুকল্পাবশত:ঃ বৈজ্ঞাশিকবুন্দের বুক্ষিতে এট বিপর্মাঘ এনেছেন এবং 
ত্রিলোকবেত্ত! লর্বর্লগ নারদ হয়ত এই বাতা লক্মনানারায়ণের কাছে বণুল। করে বৈকুণ্ঠে 
কৌতুদ্ধলের একটি অধি্চ্চিম্প্রবাচ স্পট করেডেল । ইন্ডিচগ্রহ্ঃ জগতে নিম 
মর্তাজাব আমরা অতীক্রিয়ের। এই সব শ্রগভীর রহুশ্যোর খবর রাখি ন{। অতএব 
সময়ের অল্লাতা ও নিজ্ঞ বুদ্ধির স্বল্পতার দিকে খেয়াল রেখে পুর্ববপ্রপঙ্গের অনুবর্ন করি । 
বর্তমান শতাব্দীর পদার্থপিজ্ঞলে Quantum Theory লামে জড়ের উপাদানে আক শ্মিক- 
পরিবর্ডন-বিষয়ক বে জটিল মত প্রচলিত আছে তাকে অললম্বন করে বৈজ্ঞানিকগণ 
ঝলেডেন-__কারণ (০9930) থেকে কারা (606০0) যে নিশ্চিতই প্রসূত হবে ₹1 বল! 
যায় ন{। বৈজ্ঞানিকের শভিধানে আত Must বা Certain) অবশ্বন্তাবির বলে 
কোনও কথ। নেট, আছে শুধু May or Probability—সন্তাবন।। কারণ থেকে 
কার্য্যের উৎপত্তি হতে পারে, আবার নাও হতে পারে-- যদি হয় মেনে নেব, যদি লা হয় 
রাগ করব না-_কারণ হিশ্বতক্মাণ্ড ত আর আমার ৮মিদারী নয় যে আমার অঙ্গুলি- 
সঙ্কেতে তার গতিবিধি নির্ধারিত হবে 

এষ্ট হলো বৈজ্ঞা(নকের আধুনিক মনোভাব কাজেই পৃর্বশঙাব্দীতে বিজ্ঞ'নের 
যেগুলি ছিল বিজযস্তন্ত বর্ধমান শতাব্দীতে সেগুলি হয়েছে ধ্নংসন্ভূপ ) পূৰশতান্ছার 
বিজ্ঞান-সৌধ গুক্ঠিভ চিল তিনটি গুদুঢ় ভিন্তির উপর__প্রথমটি হলে! কার্ধ।ক।রণ- 
সম্বস্ধের অৰশ্যস্তাবিত্ব ও অবিচ্ছিল্তত৷, দ্বিডীয়টি তলে! বিশ্ত্ৰহ্মাণ্টে অলভঘনীয় নিয়মজালের 
(Inviolable Laws of Nature) অনুভুতি ও তৃতীয়টি হুলে৷ বৈচিত্তোর ভিতর 
সামজন্যে (Uniformity of Nature) [বিশাস । কার্ধাকারপ-সম্ঘক্ষের উচেছবদে এই 
তিনটির কোনটির (বদ্রানে তার সেই গৌরবময় স্থান নেই । কারণ আজ কাধ্যের ঘারা 
অন্যুস্থত হচ্ছে, কাল ততে পারে, আবার লাও পারে। প্রকর্তির রাজত্বে যে নিয়ম 
আজ্ত দেখছি তার ভিতর একটি সম্তাব্না-মাঞ্জই রযফেছে__এর ভিতর যে একটা 
চ্শ্চঃতার (0০507611775 (01০০) ভাব রয়েছে ২ হল। যায় ন।। স্ুতর।ং প্রকৃতিতে 
বৈচিত্রোর মধ্যে যে সামঞ্জপ্ত 00010০007115) আমরা দেখছি তারও সাথকতা একটি 
লীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ভিতর, তা যে সর্বব্যাপী ত বলার ক্ষমত! আমাদের লেই । অলিভার 
জজ, সেইজন্য বলেছেন Quantum The০ry আমাদের গত শতাব্দীর বিজ্ঞালের তিনটি 
ভিত্তিভূমিকে চুণহ্চুণ করে দিয়েছে । তবে ভারতকে এখনও আমরা বিজ্ঞানের 


পরিত্যক্ত সিদ্ধান্তগুলি খুব ফোর নিয়ে শিক্ষার্থীদের পড়িয়ে যাচ্ছি। অনেক নায়েব 
৪--5৭%705 


ভ্ভ দৰ্শন 


ঘেমন বাবুর জমিদারী নিলাম হওয়ার খবর ন! পেয়ে প্রক্জাদের উপর আগের অতই 
অধিকার অবাতত রাপতে চেন্ট! করে তেমনি আমরা অনেকেই নিল্পানের ভনিদারীর 
অস্ত নায়েবের কাছ অক্রান্তচাবে নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাচ্ছি। অনেক পূর্বেই হিউম্‌ 
দর্শনের ক্ষেতে বিজ্ঞানের নীতি বিশ্লেষণ করে বলেছেন__কাল যে সূর্য পুবৃদিকে উঠবে 
বলে৷ ধারণ! পোষণ করছ কাধ্যতঃ তা নাও হতে পারে। স্থতরাং বিজ্ঞানে অজ্ঞানের 
সারলংক্ষেপ__আমরা বা জানি, আর বা না জ্ঞানি, এ দুয়ের তুলনা ধৃষ্টতা, আমরা যে 
জগতে বাস করি সে আসল জগতের নকল ছবি, আর সর্বশেষ এই জগৎটি একটি বিরাট 
সর্বগ্রাসী “১19১ ০' _বার সন্বস্কে তোর করে কিছু বলা হায়লা এবং যা [নস্থগ্থির 
পুধের স্ববর্ণময় অন্ডের সঙ্গে উপমিত হওয়ার যোগা--কারণ এ ডিমে কি ছানা বের 
হবে আগে থেকে জোর করে বলা যায় লা। 


লশনি ও লিভভান্লেল দ্রস্দ্রেক্স সসাথ্থান্ন-আ্যাস্কাক্ত অন্মুভুতি 


বুদ্ধি কিছ্যু এই বিরাট্‌ সর্বগ্রাসী অনিশ্চয়তায় তৃপ্ত থাকতে পারে ন|_-সে অক্ষম 
হলেও প্রতোক বাপারের কঝার্য্যকারণ-সম্বস্কের নিক্তিতে হিসাব-নিকালের দ।বী করে। 
আমাদের পূর্বপুরুঘরা সব 218) 3€ই ছিলেন ভাব্তে বিশে কষ্ট ছয় না, কিন্ত ভাবী 
বংশধররাও যদি 31৪৮ Bৎর পর্যায়ে পড়ে তাহলে বড়ই ভয়ের কথা । বালাকালে 
একটি গলে পড়েছিলাম বে কোনও শ্যায়্পরায়ণ রাঙ্ার রাজত্বে রাস্তার পার্শ্বস্রিত 
একটি ভার্ণ দেয়াল ভেঙ্গে একটি গরুরগাড়ীর গাড়োয়ান মারা ঘাওয়য় সেই 
অপরাধের কারণ অনুসন্ধানে সুযোগ্য মন্ত্রীর পরামশো রাজ! পরিশেষে নিজের বৃদ্ধ পিতার 
স্বর্গগমনের পপ প্রশস্ত কারছিলেন। কার্্য-কারণের নিয়ম উপেক্ষা করলে এইরূপ 
বুদ্ধিত্রংশ উপস্থিত হওয়াই স্বাভাবিক ৷ ন্ৃতরাং মাশববুদ্ধির দাবীকে উপেক্ষা! না করে 
বৈজ্ঞানিকের প্রতিবাদে দার্শনিক বঝলেন__কা্ষ/কারপ-সঙ্গন্ধ নিশ্চই চরম, বৈজ্ঞানিক 
গবেবগা-পন্ধঠিতে যদিও ব। ত! ধরা না পড়ে তথাপি বুক্ধর এ দাবী অস্বীকার কর! 
যায় না। দার্শনিক ও বৈষঞ্ঞানিকের প্রাপমিক মিলনের পর এই ত্বপ্ৰের সুচন।। 
বৈজ্ঞানিক বলেন-_ইন্ডিয়গ্রাহ্ন জ্ঞানে, বাস্তব-সঞ্ক্প বা তার বিশ্লেধপের জন্য বা পাওয়া 
যায় ন। শতযুদ্ষির দাবী সত্বেও তাকে মেনে নেওবা যার =! | চিঃসন্বল ভিখাবীর বুদ্ধি 
ঘদি তাকে বলে দেয় বে সে রাজ্রাধিরা্র, সে বুদ্ধির দাম কি? কাজেই বুদ্ধির স্থপতি 
Formal Truth—স্ববর্ণসয় পর্বতে বিশ্বাস কর৷ যায় না । দার্শনিক বলেন বৈজ্ঞানিক, 
তুমি শুধু অক্ষপাদ নও সর্বতষ্চক্ষু এবং এই চক্ম৷ গুরুপ্রসাদে অভ্রিত নয়, নিজের 
শক্তিতেই লব্ধ, তবে বিল্রয়ের বিষয় এই যে এমন সর্বতষ্চক্ষু হয়েও তুমি এইটুকু বুকতে 
পার না বে জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইল্লিয়ের যেমন নিজস্ব মূলা রয়েছে, বৃক্ষিরও ঠিক তেমলি 


বিচ্তানে অভ্ত্রাল ৬৭ 


নিজন্য মূলা আছে, অতএব বুদ্ধি যখন নিয়ম চায় তখন তাকে মেনে নিঙে হবে। 
দর্শন ও বিজ্ঞানের মিলনের অব্যবহিত পরে হে অস্হের স্থতি ছলে! তার সমাধান হচ্ছে 
অধ্যাস্্র অনুভুতি, ষন্সিয়াভীতের অপরে!ক্ষ দর্শন । বিজ্ঞানের যেখানে শেষ দর্শনের 
সেখানে আরস্ত_বিংশ শতাব্দীর দর্শন ও বিজ্ঞানের পৃর্বধর্ণিত মিলন দর্শনের এই 
সাৱস্তমাত্াই সৃ$ন। করেছে । আর দর্শনের যেশানে শেষ অধ্যাত্ম অনুভূতির অভান্সিয় 
দর্শনের সেখানে আরম্ত। অধ্যাস্ম অনুভূতির দৃগিতে বুদ্ধির কলপলোক বাস্তব হয়ে উঠে, 
বিজ্ঞানের অতীন্দ্রিঃ সংগ্ষীবনী শক্তি প্রান্ত হয়। এই জপ্তট বৃহদারণযক উপনিষদের 
জনক-যজজ।ধ্যায়ে গার্গীর প্রশ্নের উত্তরে যাস্তবস্ক্য বলেছেল-__ 


পগার্গি মাতি পক্ষী মা তে মুধ। অপপ্তত, ! 
অনতি প্রন্্যাং বৈ দেবভামতি পৃচ্ছসি ৪” 


পহছে গাগি, তুমি তি প্রশ্ন করে৷ না, প্র্থের অতীত দেবতাকে প্র:শ্বর স্বারা ভানবার 
চেষ্টা করলে তোমার মন্তক ভূপতিত হুবে।” বর্তমান সভাতাও যেন সেই বুদ্ধির অতীত 
চরম তত্তবকে বুদ্ধিমাত্র-সহায়ে আয়ত্ত করতে গিয়ে একটি মন্তকীন কিন্তুতকিমাকার 
রূপ নিয়েছে। বল! বাহুল্য, বিজ্ঞ!ন থেকে দশনে এবং দর্শন থেকে অধ্যাত্ম অনুভূতিতে 
যাবার প্রয়োজনীয়তার বিস্তৃত আলোচন। বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় নয্ন। 


bn 


দর্শনের স্বরূপ ও লক্ষ্য কি? 
জরণজিত্চজ্দ্র ল। হিড়ী, এম. এ., বি. এল. 


আঅভং-পদবাচ্য জীব ও তদিতর প্ররুতি-পদবাচ্য সম্ভার সন্বন্ধমূলক ঘাশ-প্রতিঘাত 
দর্শন, জান, বিদ্রান এনং জস্যান্য সমস্ত শান্দের ও তাহার সিহয়ের মুল কারণ। আনাৰি- 
কাল হইছে চীব প্রলতির উপর আবিপডা-শ্থাপনের যে চেষ্টা করিতেছে তাহারই ফলে 
দর্শন, ভান, বিজ্ঞালাদির উৎপত্তি, শ্রিতি ও উনততি। প্রতিক্ষণেই জীব প্রকৃতিকে জয় 
অরিতেছে এবং পরক্ষণেট আবার গ্ররুতির নিকট পরাচিত হ্ট়। নিলের ক্ষমতা 
উপলব্ধি করিতেছে । এই জয়-পরাক্তম্ের নিহিনিঘম অবগত হইয়। তদণ্ুষায়ী জীব ও 
প্রকুঠির সাম্য করিয়া লওয়াই দর্শন, ভ্রান ও পিগভালাদি সমস্ত শক্ের উদ্দেশ্য । 
এই ঘাত-প্রতঘাত এবং বিধিনিয়ম ক্রমবিকাশণীল এবং দেশ-কাল-পাররেভেদে অনন্ত 
হিচিত্রময় । এ জন্য দর্শন, ভতঞান-িজঞান।দি শাঙ্াও অসংখ্য । যদিও ভিক্স ভিন্ন শাহের 
বিষয়গুলি মূলতঃ এক এবং অখগ্ড স্থন্ছিপ্রবাহের তরঙ্গ বিশেষ তথাপি ঝোধসৌকণ্যাথে 
আখত্কে খণ্ড করিয়া ভিল্প ভিন্ন শাস্ত্রে বিবেচিত হইয়াছে । এমন কি, মানবগাতির প্রদান 
গৌরবের বিষয় যে বাক্য কন ও ভাষা, যাহা দ্বারা পরস্পর পরস্পরের অনুভূত ও 
ভান শাদানপ্রদান করা সম্ভব হটয়াছে তাহ ও শখগুকে খণ্ড করিয়াছে। ভাষ আর! 
কোন বিষয় প্রকাশ করিত হইলেই তাচাকে খণ্ড করিতেই হুইবে । বাহ! হউক এই 
খণ্ড খণ্ড বিষয়গুলি বহু হট(লেও খুব সাধারণ ভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পাবে। 
একভাগের বিষয়গুলি মানবদেহের সহিত বাহ প্রকৃতির সামঞ্জন্ত রক্ষার বিধিনিয়ম- 
সম্পর্কিত 1 ক ্য ভাগের বিষচগুলি (তিল্প ভিল্প মানবদেহের সহিত অবস্থিত চৈতধ্যময় 
অনুভূতির পরস্পরের সামঞ্রস্ রক্ষার বিধিনিয়ম-সম্পর্কিত। প্রপম ভাগকে জড়াবিভান 
এনং দ্বিতীয় ভাগকে মনোবিজ্ঞান তাখ]| দেওয়া যাইতে পারে। এই দুই ভাগের বহু 
শাখা-প্রশাখা আছে । 

জড়বিজ্ঞানসমূহ লিজ নিজ বিষয়গুলির হুল প্রকাশ প্রত্যক্ষ কর৷ হঠতে 
আরহ্। করিয। ক্রমে যাল্টিক পরীক্ষা ও গবেষণা দ্বার! সৃঙ্গন হতে সৃক্গনতর প্রকাশের 
দিকে অগ্রাসর হতে পাকে। পরিশেষে এমন এক স্ববন্বায় উপনীত ত যেখানে 
ইলিয়ানা প্রত্যক্ষ জ্তান্ঘ/রা নিচার-বিশ্লেদপণ কর। আর সম্ভবপর হয় লা। অথচ 
ইভা স্পন্ট প্রতীয়মান হুয় যে, যান্তিক পরীক্ষোপলক্ির ঝহিসূতি এক পর৷ সত্ত৷ কাধ্য 
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করিতেছে । এই পরা সত্তা সন্থ্ষে স্ুচুশীলন ও তাচার জ্ঞান জড় জ্ঞানের দিক্‌ 
হইতে দর্শনশাস্্রের স্বরূপ । 
জড়বাদী দর্শনগুলি এই পরা সন্তাক্ে অপু-পরমাণু আধ] দিয়। তাহাদের লক্ষণহান 
ও আকস্মিক সংযোগ ও বিয়োগ আর! স্প্রিতন্ব সমাধান করিতে চেম্ট। করে । অলোবৃন্তি- 
গুলি জড়ের পারণামবিশেথ জন্য ; মানব-দেতের অসংযুন্ত কোন পৃদক্‌ মানলিক ক্রিয়ার 
অস্তিত্ব এ দর্শনগলির শ্বীকৃত নহে। চার্দবাক-দর্শন এই শ্রেণীব দর্শন | প।চ্চান্তয 
উনবিংশ শতান্দীতে তুই মতের বহুল প্রচার ভিল। বিংশ. শহান্দীতত বিশেষতঃ পনাথ 
ও ত্োযাতিব-শান্সের (2১৪৮০-01,১51০৭) গবেষণায় এইরূপ জড়বাদ লোন্যু্ত নলিয়া আম 
সমস্ত দাখনিক ও পৈজ্ঞ।নিকের মত দেখা যায়। জৈবিক অজ্ৈবিক, (চেতন অচেতন 
প্রভূতি গুণগত পাথক্যের কোন মাঁনাংসা এই আলীর আড়বদে সাধিত হয় ন) | মালন- 
জাতির ভ্যান ক্রমবিকাশশীল ইহ! পূর্বের বলা হুইখাছে। অণু-পরন!এু-বিধয়ে ভঙানও 
আমবিকাশলীল । যাহাকে অপু-পরমাণু আখা। দেওয। তইয়াছে তাহার স্দসপ হান্ঙ্গীলল 
করিয়। দেখ) যায়, উহার ভিতরে লৌরজ্ঞগতের গ্রহ-উপগ্রহের শ্যায় কাশ, ভইতেে-- 
ইঠাই আধুনিক মত) এই প্রকার কাব্য করার শক্রর প্রকৃত রূপ [ক-__হাহাই এখন 
জড়বিভঞানের শেষ প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তর বহি্শিশ হইতে আড়বিদ্র/নের নিকট 
পাওয়া সম্ভব নয়। শত্তিৎর প্রকাশরূপ গতি ও জি ॥ সঙ্গল্প-বিকললাক্রক্ক ইচ্ছ| চিল 
বাহাকে ড় বল৷ হয় তাহার কোন প্রকার গতি ব! [রিমা কল্রন। কর! যায় লা। 
আক্ধাণ্ডে বে ক্রিঃ। হইতেছে তাহ। কাঠার চচ্ছাশক্তিমূলক এবং এ ইচ্ছাশক্তি সহিত 
বস্তি জীবের ইচ্ছ!শভ্ির.কি সম্বন্ধ তাহা দর্শনের বিষন। 
মানবদেহের সঞ্ত অবস্থিত চৈতগ্যময় অনুভূতির সম্বন্ধীয় সঅনুশীলনকে পূর্বের 
মলোবিজ্ঞান আশ্বযা দেওয়। হুইগাছ্ছে। এই অনুভূতি দেছের সঠিত অবিচ্ছি্র সাধারণ 
কুল জ্ঞানে বোধ হইলেও ইহার ক্রিয়। যে দেহের ঝহিরেও হু তাহ। ভিন্ন ভিন্ন মানবের 
পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদাল-দ্বার। স্পন্ট প্রহীয়মান। প্রশ্যেক মানদই দেহগত 
সম্পূৰ্ণ পৃপক্‌ হইলেও মানসিক বুভ্ডিতে পরস্পর সন্বন্ধবিশিন্ট । এই সন্বঙ্গের প্রকার ও 
বিশিনিয়ম অনুশীলনের ফলে সমস্ত মনোবিজ্ঞানের উত্প্ি। পারিবারিক, নৈতিক, 
জাতীয়, রার্রীয়, সামজিক, অর্থ নৈতিক, আান্তর্জ(তিক ইত্যাদি যে সমন্ত শা আছে তাহার 
মুল ভিত্তি মানবের পরস্পর মানসিক সম্বন্ধ । এই সন্দন্ধ যে যান্ত্রিক নহে তাহা বলা 
বাহুল্য । উক্ত বিশেষ বিশেষ শান্তর এই সম্বন্ধ ভিন্ন ভিএ্র খণ্ডে বিবেচিত হয় এবং 
ইহার প্রগতি ক্রমবিকশস্টীল। কড়-বিজ্ঞানের মত এই সমস্ত শাস্ত্রের বিষয় বিশ্লেষণ ও 
গবেষণ! করিতে করিতে এমন এক স্থলে উপস্থিত হইতে হয় যেধালে সধোরণ মনোৱৃত্তি- 
দ্বার! আর অগ্রসর হওয়া লম্তবপর নহে। সাধারণ মনোবৃত্তি দেশ ও কালের অধীন ও 
ইন্দিঘ্রগ্রাহ্ন জ্ঞানের অপেক্ষা করে। এক কথায় বলিতে গেলে সাধারণ মনোৰৃত্তি খণগু 
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অন্ুভূতিমূলিক । অথণ্ড সত্তা স্বীকার ল। করিলে মানবঞ্জাতির পরস্পর মানসিক সম্বন্ধ 
কখনই পিদ্ধ হয় না। মানবন্ঞ/তিতে অখশুত্ব আনে বলিয়াই তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ 
আছে । এই অথণ্ক্কের স্বরূপ মম্মুশীলনই দর্শনের অন্য এক স্বরূপ । 
জডবিজ্তান ও মনোবিজ্ঞানের দিক্‌ হইতে দর্শনের স্বরূপ আপাতদৃষ্টিতে পৃপক্‌ 
পৃথক বোধ হইলেও মূলতঃ উহ! পৃপকৃ নহে । বহির্গতের অনন্ত বৈচিত্মন্র বিষয়গুলি 
প্রত্যক্ষ করিয়া তাচাদের যান্ত্রিক পরীক্ষায় শেষে যে পর! সত্তার উপলব্ধি হয় তা১1 এক 
আন্বিতীয় অন্ত মহাশক্তিক্কপে বহির্জগতের সমস্ত বিধয় পরিচালন ক্রিয়া অপু-পরমাণু 
হইতে অতি বৃহৎ বে স্থির নক্ষত্রমণ্ডল, বাহার প্রত্যেকটা একটা করিয়া সৌর গা 
আহাদের পরস্পর সামন্ত রক্ষা করিতেছে । এই শক্তি যে কি বিশাল তাহ! জ্োযোতিব- 
শান্ম ধাহাদের সামান্য পড়া আছে তাহারা অবগত আছেন । যে সত্ত। মানসিক জগতে 
সমগ্র মানবভ্রাতির অন্তরে ক্রিয়া করিঘা বহির্তগতের এই বিশালস্বকে জালিম্সা আয়ত্ত 
করিতেছে তাহা বহির্জগাতের বিশালত্ব হুইতেও আতি মহতী নয় কি ? যদি বাহর্জগতের 
[বিশাল শক্তির সহিত মানসিক জগতের মহতী সত্তার সম্বন্ধ না থাকিত তবে উছা ভালা 
"বা আয়ত্ত কর! সম্ভব হইত ন।। এটরপ ছান! ও আয়ত্ত কর। হইতেই উভয় জগতের 
মুলতত্ব যে এক তাহার উপলক্ষি হয় । 
উল্লিখিত একত্ব সংখ্যাবাচক নছে। বহৃষ্কের অস্বীকার করিয়া এ একস্ব নহে। 
এ একত্ব সন্বস্ধবাচক বহুতে এক ব! এক থাকিয়াও বহু । আত্ম|-সন্বন্ধে কঠোপনিঘৎ্কার 
বলিয়াছেন '“সপোরসীয়ান্সহতো| মন্তীয়ান্”' “আসীলো। দূরং ত্রজতি শদ্দালো। বাতি সর্ববতঃ" 
“মূদামদং দেবং” “অশতীরং শরারেদ্ন্বস্বেদ্ছবস্থিতম্‌ মহান্তং বিসুম্‌'' । 
বিল্ঞান এবং দর্শন উল্য়নই জীব ও প্রকৃতির পরস্পর ঘাত ও প্রতিথাত হইতে 
আরম হইলেও প্রকৃত দর্শন আরম্ভ ছয় যেখনে, বিভ্ঞানের শেষ সেইখান হুইতেই। 
বিজ্ঞান ও দর্শনে কোনরকম বিরোধ বা বৈষম্য লাই, বরং পরস্পর পরস্পরকে 
শ্রসারণে সাছাব্য করে! বিজ্ঞানের শেষ হওয়ার কোন সীমা লাই। বেখালে আক 
বিজ্ঞালের শেষ মনে হইতেছে, পরে তাহ! হইতে, বিজ্ঞান আরও অগ্রসর হইবে। দর্শনের 
সাহাযোহ এই অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইতেছে । পরতদ্ব উপ্গথটনের ঘে স্বাভাবিক 
বৃত্তি মানব-ভাতির মধ্য আাদিকাল হইতে আছে, তাহারই অনুশীলনের ফলে বিজ্ঞান 
অগ্রসর হইতেছে এবং এই ঝমুশ্টলনই দর্শনের স্বরূপ । দর্শনের পরতত্থ বিশুঞানের 
ভিতর দিয়। মানবের নিকট আত্মপ্রকাশ করিতেছে । এই প্রকাশের একট। সাধারণ 
ছন্দঃ আছে। প্রথম অবস্থায় যাহা সাম্যভাবপজ ঘোধ হয় পারে তাহাতে বৈধম্য 
দেখা। হায় এবং ক্সারও পরে বৈষম্যের মধো একত্ব স্থাপিত হয়। সামোর এক বৈধামো 
বহু হওয়া, আবার বহু এক সম্বন্ধে সংযুক্ত হওঘ্রাট বহির্ঞগিত, অন্তর্গত এবং এতৎ 
উজরের মূল পরতত্বের ছন্দ: । এই ছন্দের গতি কালের জীন বলিল্পা সাধারণ দৃষ্টিতে 


} দর্শলের স্বরূপ ও লক্ষ কি? ৭> 


বোধ হইলেও উহু! শ্বক্ূপতঃ কালাভীত । কালের ভিতর দিয়া উহা প্রকাশ পাইছে 
মাত্র । ইহাকে G৫৫ মet৪০৭ আখ্যা প্রদান করিয়। সীীযুক্ত হিরগ্রয় বঙ্দে।াপাধায় 
মছাশছ তাহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের আন ‘‘A Genetic Iistory of Problems of 
61071050175 নামক গ্রন্থে ইহার আলোচন! করিয়াছেন । সমস্ত প্রক্চার ভান, 
বিজ্ঞাল ও দর্শনের স্বরূপ যে এই ছন্দঃ তাহ! এ গ্রন্থে দেখান হইগান্ধে । গৌডীয় 
বৈষ্ণবাচাৰ্য্যগণও এই ভস্দের উল্লেখ করিয়া ইহাকে ‘প্রেম’ আখ দিয়াছেন । ইহার 
একটা স্বন্দার দৃষ্টান্ত প্রালী-তগতে দেখা বায় । একো ত্র মোনাম” ও “বো ডো" নামক 
এককোববিশিষ্ট অতি ক্ষুদ্র ডীবাণু গুলি শ্বঘং ভুইস্াগে খণ্ডিত জই! সংশ্যায় বৃদ্ধি পায়। 
এঈকূপে সংখ্যায় বলু হইতে হতে এমন এক অবস্থায় উপনীত হয় ঘখন তৃষ্ট ভুষ্টটী 
জীবাণু পুনরায় মিলিত হইয়। সজীবতর ভীবাপু ছুটতে খাকে। এইট প্রণালীতে ইহাদের 
সত্তা রক্ষিত ও বন্ধিত ছলস। বলুকোববিশিষ্ট জীব যাহা স্ী-পুং-ভেদে মিলিত হইয়া বৃদ্ধি 
পাটত থাকে তাহ! মুলে এক ছিল এবং পরিপুপ্চির জন্য হট হইয়াছে এলং এই তইযের 
পুনণিলনে নুতন জীবন সঞ্চারিত হয় টহ। অলেক বিশেষধেন্তর মত । ' দর্শনের স্দরূপের 
সহিত তাহার লক্ষা অঙ্গ।প্রিভাবে যুক্ত । প্রত্যেক প্রগতিশীল বিধয়ের লক্ষা প্রপম ছটতে 
তাহাতে অন্/সিহিত থাকে। নিজের স্সাতন্তা শ্বির রাখিয়া নিজেকে প্রসারণের জন্য জীবের 
যে চেষ্টা তাহ! হইতেই জ্ঞান, বিপ্তান ও দর্শনের স্বপ্ি, স্থিতি ও উদ্গতি। সমস্ত শাল্রের 
মুখ্য উদ্দেশ্য আত্মরক্ষ। ও আত্ম প্রসারণ । স্থহরাং তাহাই দর্শনের লক্ষ্য বল। যাইতে পারে। 

আত্মা ও তাহার রক্ষার প্ৰন্থপ-সন্বক্ষে ভি্র ভিন্র দর্শনের গুরুতর মতভেদ আছে। 
দেছাত্মবাদীদের মতে জীবদেহ্‌ই পরম তত্ব এবং দৈহিক স্থখভোগই একমাত্র লক্ষ্য । 
অন্যের স্থখভোগের অন্য চেষ্টা সেই পরিমাণই করা আবশ্যক ধাহাতে নিজ সখ পুষ্ট 
হয়। নিল শরীরেও অনেক সময়ে দুঃখ বরণ করি! লইতে হয়, যদি তাহাতে ভবস্থাতে 
অধিকতর স্খভোগ করার সম্ভাবনা থাকে । 

বে সমস্ত দর্শনে দেহাতিরিত্ত, পরতন্্র স্বীকৃত হইয়াছে যাহাতে এ তবভ্ঞানই 
দর্শনের লক্ষ্য । উহাব জ্ঞান হইলে দুঃখের আতান্বিক নিবৃত্তি হয়। দুঃখের আতাশ্িক 
ন্ব্িত্তিই এ পমস্ত দর্শনের চরম লক্ষ্য । তাহার পর আর কোন সন্তা থাকে না । 
এছ দাশনিকদের মতে স্থষ্টি কর্শ্মমূলক এবং কর্শ্মই বন্ধন ও- দুঃখের কারণ । কর্শ্মবন্ধন 
মুক্ত হইলেই দুঃখের আত্যন্তিক নিকুবি হয় এবং তাহা -তবয/নস।পেক্ষ 

দেহাক্সবাদী দার্শনিক ও মুক্কিবাদী দার্শনিক উভতযেরই দুঃখনিবৃত্তিট লক্ষ্য । 
দেহাত্ঝদিগণ দৈচিক স্থখত্ভোগ দ্বার! তুঃখকে দূরে রাখিতে চান। মুক্তিবাদিগণ তাহা 
সম্ভব নয় বিবেচনায় নিজেকে পরতত্তবের সহিত লয় করিয়া দিয়া স্থখ-হুঃখের অতীত 
হটতে ঢান। এই উভয় মতই কামনামূলক । দছুঃখ ও কম্টভোগ হুটতে ইহাদের 
উৎপত্তি এবং তাহার নাশই উভয়ের লক্ষ্য । 


৭২ দর্শন 

তৃতীয় শ্রেণীর দার্শনিকগণ আদর্শবাদী । আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রাসারণ নানব- 
ভাতিকে এক আদর্শের দিকে লইয়া যায় এবং এ আদর্শ এই দার্শনিকগণের শক্ষ্া। 
জীবাত্বাকে সফল করিতে হলে সর্বব্যাপী পরমাস্মার সহিত তাঁঙার তিত্যসম্বন্ধ জানা 
দরকার এবং তহা জানিতে পাতিলে জাবান্ঘা প্রলারিত হইয়া সব্দিখাপিস্ প্রাপ্ত ঘয়। 
এই মিতণে ভীবাস্মা'র সত্তা লোপ পায় লা, পরস্ত বৃদ্ধি পায়। এট সন্বহ্ধন্জান হলেই 
ভাব শাল্ডভাবাপল্র হয় । দৈহিক সুখতুঃখ বা লাভালাড তাচাকে আর লিচলিত 
করে =| । স্থখভোগে তাহার কোন স্পৃহা ন! থাকিলেও পরমান্মার সহিত নিক্ষের 
সন্বক্গতরালের গৌণ ফলস্বরূপ যে চৈতগ্গময় স্বরূপের স্নুডভূতি আপলা ছইতে হয়, তাহা 
দেচের সর্কবানস্মায় অনির্নবচনীয় আনন্দদায়ক । দৈতিক শে তাহার ব)তিব্রম হয় না । 
বর্তমান মহাযুক্তের মধে।ও তাহারা অবিচলিত থাকিতে পাত্ডেন। যুদ্ধবিগ্রহ তাহাদের 
নিকট প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা মাত্র । এই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দকে আর্য্যক্ধবিগপ “ব্ৰহ্মানন্দ” 
বলিয়াছেন এবং গোঁড়ীয় হৈষ্ণবাযচার্য্যগণ ‘প্রেমানন্দ’” বলিয়াছেন। উছাতে “স্বখবাঞ্র। 
না খাফিলেও সখ হয় কোটাগ্চণ,”” কেন এরূপ হয় তাহা দর্শন্রে (বিচারসাপেক্ষ 
নহে । দর্শনের বিচারে জীবাত্মা ও পরমাস্মার সন্বহ্ধ-বিষণে মাত্র পঞরোক্ষ-ভরান হয়।। 
এই পরোক্ষ-স্যানে জাবাত্যা পরমাস্মাকে পাইতে পারে না। তাঁহাকে পাওয়। ধর্শ্মের 
বিঘণ্ । এইখানেই দর্শন ও ধর্শ্মের সংযোগ । 

কঠোপনিষৎকার বলিয়াছেন_- 


পনায়মাত্ম। প্রবচনেন লভ্যো 
ন মেধয়া ন বলা স্ুতেল। 
বমেবৈধ বৃণুতে তেন লঙ্গা- 

স্তপ্তৈষ আত্ম! বিবৃণুতে তনুং স্বাম্‌ ৪৮ 
বহু অধ্যয়নে, মেধ! বা প্রদ্ঞান্বার। পরমাঝ্মার পরোক্ষ-জ্তান হইতে পারে কিহ্য অপরোক্ষ 
সাক্ষাৎ জ্ঞান ভল্মে না। তিনি স্বয়ং বরণ করিয়া ন। লইলে তাহাকে লাভ কর যায় 
না। তিনি যাহাকে বরণ করেন তাহাকে তিনি তাহার চিন্ময় অপ্রাকৃত রূপও দেখান । 
ইহাই ধর্শ্মের মূল । হিনি অনাদিকাল হইতে নিত্যই জীবকে বরণ করিতেছেন। 
ভরীবের অনুভূতির মধ্যে এই বরণ আনিতে হুইলে ডীবকে ধর্শ্বাহুষ্ঠান করিয়। চিত্তের 
মলিনত দূর করিতে হইবে । তুখন শিল চিৎ-দর্পণে তাহার চিৎ-ঘনরূপ আপন। 
হইতেচ প্রতিফলিত হইবে । সদগ্র স্থপ্ভির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ইহাই । তিনি নিজেতেই 
নিজকে দেখিতে ও আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন! “'স্থদয় কৃষ্ণ করে স্থখ আস্বাদন” । 


অদ্বৈত বেদান্তে মায়ার অর্থ কি? 
অধ্যাপক জহরিদ।স চৌধুরী, এম. এ. 


শহ্বরে-বেদান্তের মূল কথ! হইল, একমাত্র ত্রক্ষাই সত্য, শ্চৈত্রাময় এ জগৎ 
মায়ার স্থপতি । কেবলাবৈতবাদ ও মায়াবাদ একই দার্শনিক য়শবাদের দুইটি দিক্‌, 
একই দার্শনিক দৃষ্দিভঙ্গীর দুইটি বাহ । অনৈতবাদ পারমার্পিক সত্তাকে অথ গু “সত্য 
জ্ঞানম্‌ অনন্তম্* রূপে নির্ণয় করে, আর মাযাঝাদ বিচার করে সেই সতান্দবরূপের বুকে 
জগত্প্রপঞ্চের প্যান কোথামঘ-_প্রন্ভাল্ঘন এক-এব সহিত জবিভ্যাপ্রসূত এই বহুর সন্ব্ধ 
কী ? মাগাঝাদকে বহু ভাবে বহু থে বুঝিনার চে্ট। হঈয়ড়ে 1 মায়া কথাটির 
প্রকৃত অর্থের উপর একদিকে যেমন বিশ্রপ্রকৃতিব পরিণামধারার লিখুড তাৎপর্য এবং 
পৃপিবীতে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্ট নির্ভর করে, সগ্যদিকে আবার ব্রক্ষের বথার্থ 
স্বরূপ-সন্বন্ধে আমাদের ধারণ। কী হনে তাহাও নির্ভর করে। 

ভীশঙ্করাচার্ম মাগা ও স্বিদ্যা এই ছুইটি শস্ন প্রায় অভিন্ন অর্থে ব্যবহার 
করিয়াছেন । জগতের স্থপ্রিম্ী শক্তিরূপে অবনিষ্থা শুধু জ্ঞানের অভাব মাত সূচনা 
করে না, অবিদ্ভাকে তাবাত্মিক। এক শক্তিরূপে আমাদের গ্রহণ করিতে হয়। অন্ধকার 
রাত্রে যখন রজ্দুতে সপজ্রম ছয় তখন শুধু যে রচ্ছুর যপারর্থ স্বরূপ আমাদের নিকট আবৃত 
থাকে তাহা নহে, সেই রচ্ছুকে আশয় করিঘা একটি (মথা! সর্প আমাদের দৃষ্টিগোচর 
হয়। ঠিক তেমনি গ্ূগশৎুপ্রপর্চও কলি রচ্ডসপবৎ এঙ্ষাকে আশ্রয় করিয়। প্রতিভাত 
হয়। আবরণ ও বিক্ষেপ মায়ার ২] অবিগ্ভার দুইটি শক্তি; আনরণশজ্তি'র ত্বারা 
ব্রক্ষের স্বরূপ আবৃত করিয়। মায়! নামক্ুপাত্তক ও পরিণামশীলে জগতের বিস্তার করিয়া 
খাকে । কিন্তু মিথ্যা। সর্প যেমন রজ্দুর সত্তাকে অনুমাপ্র স্পর্শ করিতে পারে লা, ভ্রম 
কাটিয়। গেলেই এ সর্প ভূত, ভবিষ্যৎ ও বৰ্তমান এই ভ্তিকালের জন্যই মিথ বলিয়! 
পরিত্যক্ত হয়, ঠিক তেমনি পরিণামশ্টীল ভগতও ব্রন্যোর নিবিশেষ সম্গাকে বিন্দুমাতও 
বলুধিত করিতে পারে না, কেনন) সখছুঃখনয় জগৎ অবিস্যার বিজ্ম্তণ মাত্র! আশ্া- 
সাক্ষাৎকার লাভ হইলে স্রগৎ ও আমাদের পাখিব জীবন একট! বিরাট্‌ ছুঃস্বপ্রের মত 
শুন্যে বিলীন ছইয়! যায় । ভবে কি পচিদৃষ্যমান্‌ জগৎ সর্বৈধ মিথ্যা ও অলীক ? 

শঙ্কর জগৎকে অলীক ও অসত্রুপে কোথাও বর্ণনা করেন নাউ । শম্করের 
মতে জগৎ অলীক ব শুল্তগর্ভও নয়, আবার আমাদের মনের বিজ্ঞান প্রবাহমা্রও 


নয়। মায়াবাদ একদিকে যেমন শৃন্যবাদের (১561011317) স্থতীত্র সমালোচন। করিয়াছে, 
10—1430P 


রঃ ১, 1 


অন্যদিকে আবার বিভ্ন্তানবঝাদের (Subjective [15717575) ভিত্তিমূলেও নির্মম কুঠারাঘাত 
করিয্লাছে । জগৎকে. শৃশ্যগর্ভ বলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, কেননা আভা কিছু শৃগ্যগর্জ 
অর্থ» খপুস্পের মত শলীক তাহ! কখনও আমাদের অনুভূতি বা প্রচাক্ষের বিষহবন্য 
হইতে পারে না। আবার জগৎকে আমাদের মনের বিজ্ঞাণপ্রবাহের সহিত অভিপ্রকূপে 
কল্পনা করিলে, অন্তর ও বাহিরের বে পার্থক্য, কাল্পনিক ও বাস্তবের যে শুভেদ 
তাহার ভিত্রিমূল ধ্বসিয়া পড়ে । তাই হ্ষগণ্ড অলীকও নয় কাল্পনিকও নয়; শুন্তঝদ 
ও বিজ্ঞানবাদ্দ ছুইই 'মশ্রক্ষেয়। জগৎকে অসৎ. বা কাল্লনিক বল৷ দুর কথা, বরং 
হে কোনও অনুভুতির বা জ্ঞানের বিষয়বন্্পেটে শঙ্কর আমাদের মনের বন্ডুত ও 
কলনাতিতিক্ত বলিব! শ্গীকার করিয়ান্েন। এমন কি আমাদের ভ্রমের সঙ্ও ভাবাস্তক 
ও সন্তাবিশিষ্ট । শঙ্করের মতে সভা জিবিধ_ পাঁরমধিক সত্তা, ব্যবহারিক সত্তা 
এবং প্রাতিভাসিক সত) অথণু শুদ্ধ চেতনাস্বরূপ রক্ষ্ম পারমাপিক সত্তা, জগৎ 
শ্যাবহারিক সত্তার অধিকারী এবং রজ্ডসর্প, শুক্তিরজ'ত, অরাচিকা প্রভৃতি শ্রমের বন্য 
প্রাতিভাসিক সতাসম্পন্গ । জগতের ভ্যান যেমন প্র/তিভ/সিক সত্তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করে, তেমনি আবার ত্রক্মোর সাক্ষাৎকার স্যাবহাকিক সত্তাকে মিপ্যা প্রতিপল্ল করে। 
ভ্রমবত্ত এবং আমাদের জগ্রতচেতনায় প্রতিভাত জগৎ এ উতয়ঠ মিপ্য। ও সুতরাং 
ভ্রমপরিস্থিতির সমাক্‌ বিশ্লেষণের দ্বারা নির্ণয় কর। সহঙ্র হ্টবে জগৎ ঠিক্চ কোন্‌ অর্থে 
মিপা। এবং মায়ারই বা যথার্থ স্বরূপ কী? 

রজ্ছুসর্প বা শুস্তিরত কখনও শৃগ্ঠগর্ভ বা অলীক হতে পারে না. কনন। 
লিক শৃষ্যের কোন খ্যাতি ঝ জ্ঞান অসম্ভব । ভ্রমের বস্তু যদি শুধু অশ্যরের বিজ্ঞান 
মাত্র হইত তবে উচ| ভয়ের অথবা অন্য কোন মিা। চিশুনিকারের উদ্রেক করিতে 
পারত না। আমার সম্মুখে প্রতিভাত সর্প যদি পূর্বে দৃষ্ট কোন সর্পের স্মৃতিমাত্র 
ছটত, ভবে "এই যে একটি সর্প” অথবা সইছ। সর্প* লা বলিল “ইচ। সেই সর্প” এরূপ 
বলিতাম ) বসন্ত; ভ্রমের সর্প সাক্ষাত্ভাবে আমাদের প্রত্যক্ষাগোচর হয়, স্কৃতরাং 
উচ্না শ্থতির বিষয় হইতে পারে না। আবার একথা বলাও অযৌক্তিক ঘে শ্রমের সর্প 
জ্ঞানলক্ষণ শ্রতাক্ষের (বিষয় এবং সর্পের আশ্রয় যে রজ্ছু তাহা ইন্দ্রিয়সজিকর্ষজম্য 
ভ্যানের বিষয় । অলৌকিক প্রতাক্ষের বিষয়কে লৌকিক প্রতাক্ষের স্ক্ধে চাপ৷ইবার 
কোন সঙ্গত কারণ পাকিতে পারে না। ভমের সর্প নিশ্চয়ই ভাবাস্ক হুটবে, ইহাকে 
অলীক কল্পনা বলিয়া উড়াইয়! দেওয়া! সম্ভব নহে । সুতরাং বলিল বে যতন্দণ ভ্রম 
আনার মলে বিদ্ামান, যতক্ষণ কন্তরালের অন্ধকার আমার বুদ্ধিক্ে আচ্ছন্ন করিয়। রাখিয়াছে 
ততক্ষণ অহ্জ্ান এক মিপ্য। সপ সৱ করিয়া) আমার প্রশ/ক্ষগোচর করিতেছে । এই 
দিক্‌ হইতে বিচার করিলে অজ্ঞানকে আঁমর! ভ্রযব্ত্রর উপাদান কারণরূপে, শবান্্রকা 
শক্ভিরূপে হৃদয়ঙ্গম করি । ভ্রম-বন্তর সত্তা প্রাতিভাসিক, কেননা উহ! ক্ষণস্থায়ী ও 


Le বেদান্তে মায়ার অর্থ কি? ৭a 


বাক্ক্িগহ । ডমের অবসালে রজ্ড যখন উচার আপন স্বরূপে দেখ। দেয়. এবং কলিত 
সর্পের পর আমরা যপন দার্শনিক: সুক্ষচিস্টার আলোক নিক্ষেপ করি তখন বাল্তবী 
অবিভ্ঞা অনি্বচনীয়া-রূপে প্রকট হয়। রচ্ডজ্জ্রশের সাঙ্গ সঙ্গে আমন উপলক্গি করি যমে 
পজ্দ্রর উপর পতিজাত সর্প সর্বকালের জন্য মিপা । যাহা অঘটন ভাতা ভ্রমের অবশ্থায় 
অবিষ্ভার প্রভাবে ঘটনারূপে পরিণত হইয়াছিল; মিথ্যা সর্প সদসদবিলক্ষণ2, কেল্লা 
আমের অবস্থায় উহ! সৎ, জরমের অবসালে উহু। অসৎ; হা অনির্নচনীঘ়, কেনন। বাশি 
বলিয়া ইহ! সু নভে, জন্ুভূতির বন্ধ বলিয়া ইত অসৎ নহে, আবার ‘সৎ! ও “অসশ? 
পরস্পর-বিরোধী বলিয়া ইহাকে উ5য়াজ্মক বলাও আসক্গত | অতংএস দেখা হাইতেডে 
যে, আমাদের মিপ্যা জ্ঞানের মুলে এমন একটি অবিভাতত্ব সক্রিয় যাহার প্রকৃণ্ত 
বুক্ষিবিচারের প্রা নির্ণয় করা যায় ন৷, যাহার সত্তা আমাদের মনের নিকট একটি 
প্রঙ্ছেলিকা । কিন্তু এই অবিগা-সঙ্গক্ষে আরও গতারভাবে যদি আমরা ধ্যান কর 
তাহা হইলে দেখিব বে, অবিদ্যা শুধু শ্ানির্বচনীঘ নয়, একেবারেই জুচছ। ভ্রমেব 
অবসানে আমর। বুঝি যে, রজ্দুসর্প ড্রিকালের ভ্রন্াই মিথ্যা, অর্থাৎ, ইহা 'যে শুধু এখন 
অসৎ এবং ভবিষ্যতের জন্য অসত হাহা নহে, অভীতেও কখনও ইহা সতবত্ুতে পরিণত 
হয় নাই। তাই বদি হয় তবে একথা বল! ভুল যে, অতীতে আমি সর্প দেখিয়াছিলাম, 
কারণ মিথা। কখনও একমুকুর্তের জন্যও জ্ঞানের বিষয়ুবত্ হইতে পারে লা; আমার 
শুধু মনে হইয়।ছিল, ভ্রম জষঈগয়াধিল যে আমি সর্প দেখিয়ছিলাম, সত্যের স্বন্ধাপের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। আমাকে বিশ্বাস করিতে হয়_দৃষ্ট সর্প ই যে শুধু মিথ্যা ভাঙা লে 
সর্পদর্শনও  মিব্যা,_খিথ্য/জঞ।দকে মিপ। প্রতিপন্ন করিয়াই আমরা সত্যের সঙ্ষান 
পাট । ভ্রমের অবস্থায় সর্পকে আমর! সৎ-রূপে অনুভব করি, ইহ। তখন বাস্তব; 
ভ্রমের অবসানে বুদ্ধির নিবট উহ! ভাবরূপে মিথ্যা এবং সদসদ্বিলক্ষণ সত্য ন! হইলে 
চহার যেন অনির্বচনীয় এক সত্ত। সাছে; কিহ্য বিশ্বাসের নিকট সর্প তুচ্ছ, সর্পের 
উপাদান যে অজ্ঞ।ন তাহ! তুচ্ছ, সর্প-সম্থক্ষে আমাদের মিথ্যাজ্ঞান মিথা। | 

ভ্রম-পরিদ্িতির বিশ্লেষণ করিয়৷ আমরা অবিভ্াকে করিবিধরূপে বুঝিলাম। 
মাধাবাদ জগৎুপ্রপপ্চ-সন্বক্ধেও ঠিক একই কথা নিয়! থাকে । বদ্ধজীবের নিকট 
মায়া বাস্তবী, অঘটন-ঘটনপটীয়সা ॥ ফরালা দার্শনিক বের্গসলেঁ:-পরিকল্লত মহাকালরূপিনী 
সথপ্টিপক্জির (Creative Time Process) মত মায়! নিত্য নুতন ছন্দে অনন্ত বৈ'চত্রা 
স্বষ্টি করিয়। চলিয়াঙ্ছে। কিহ্য জাবের অবিভাপাশ ঘখন ছিন্ন হয় তখন মায়াকে সে 
অপ্রভ্ভব করে সদসদ্বিলক্ষণ। এক মহান্ুতা শক্তর্ূপে । জীবশ্মক্তর নিকট ভগশ্প্রপক 
অসুতা হইলেও ইহার যেন কেমন একট! ভাবরূপ সত্তা আছে। জীবশ্মুক্ত উপলব্ধি 
করেন (যে, মায়৷ ঈশ্বরের অনির্বচনীয়! শক্তিরূপে অনন্বলীলা বিস্তার করিয়া চলিয়াছে । 
তিনি নামক্মপাস্ধক জগতের মিথ্যার হ্যদয়তম করিয়াছেন, কিহু তবু তাহার জাগ্রত 


৭৬ দৰ্শন 
চেতনায় এই মিথা জগত শ্রাতিভাত হয়। এট অবস্তা মাথ। “মভান্কু তাই নির্বচনীয়কূপা,” 
এবং অবিভ সুশ্মনসংস্ফাররূপে তাহার মধে) বিদ্যমান । আক্ষার পৃর্ণসাযুতা লাভ করিলে 
মামা হুঠয়৷ পড়ে .সর্বতোভাবে তুচ্ছ, ঈশ্বর ও জগৎ তখন মহাশূন্যে বিলীন হইল ঝাল 
এবং এ মার অগা স্য-প্রকাশ শুজ্ধ-চেহনারূপে বিরাজ করেন। কিন্ত তবু আমাদের 
মনে রাপিতে হবে যে. বিশুদ্ধ জ্ঞানের দিক হইত জগৎ তুচ্ছ হইলেও অবিগ্যার দিক 
হইতে ভ্রগতের নাবগারিক সত্তা আছে, ঠিক যেমন সার্বজনীন জাগ্রৎ্চে্নার দিক 
হইতে রক্ছুসর্প মিথ্যা হইলেও ভ্রান্ত বক্ডিবিশেষের নিকট উগা প্রাতিভাসিক 
সভা-সম্পল্প । 

তাছ। হইলে দেখা গেল যে আয়াবঝাদ যখন জগতকে মিপ্য। বলে তাহার অর্থ 
এট না ঘে জগৎ সম্পূর্ণ অনীক বা শৃশ্তগর্ভ । ব্যাবহারিক দিক্‌ হইতে জ্রগতের একটা 
সত্তা আছে, সার্বজনান জাগ্রত্চেতন।কর বিষয়রূপে নামরূপ সৎ, যদিও পরমাথের দিক্‌ 
হুষ্টতে জগণ্ড অন্তুহিত হু, কেনন। ত্রক্ষা সর্বসন্বন্ধবন্িত স্য়ংপ্রকাশ শুদ্ধচেতনান্বরূপ । 
মায়! সৎ. না, অসৎ না, আবার উদ্ভয়ান্মিকাও না; বুদ্ধির কোন চাচে ফেলিয়। মায়ার 
স্বরূপ নির্ণয় কর অসম্ভব । কিন্তু তবু একপাও ঠিক যে, বুদ্ধির দানী একেবারে 
অগ্রাহ্য করিয়া আমর! দার্শনিক কোন মতবাদের প্রতিষ্ঠা করিতে পারি না। পরম 
তা বুক্ির অতাত, বিচারবিহার্কের অনধিগম্য একপ। স্টীকর কর। চলে, কিন্তু বুদ্ধি ও 
বোধির মধ্যে অপরাবিদ্ঞ। ও পরারিভার মধ্যে একটা আত্যন্তিক বিরোধ কল্লন। করিলে 
দর্শনের ভিত্তিমুলে কুঠারাঘাত কর৷ হুয়। মানিয়া নিলাম যে, জগৎ মিথ্যা এসং অনুর 
অবাসভূমি ; মানিয়| নিলাম ঘে, আমাদের পার্থিব জীবন অন্ঞানের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ ; 
কিন্ত তবু এট মিথ্যার আবির্ভাবকে ও পরমসত্যের দিঙ্কু হতে বুকিতে ন! পারিলে, 
আমাদের অন্ঞা-কে পূর্ণজ্ঞানেরই একট। বিশেষ অভিবাক্তি বা প্রকাশক্পে প্রদর্শন 
করিতে লা পারিলে দন্নের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ ছ। উপনিষদের আদি বেদান্ত বিশ্বকে 
সচ্চিদানন্দের ছস্দোময় গভিবাক্তিকপেষ্ট গ্রজণ কতিয়ছে। সভোর সেই ব্যাপক ও 
অথণ্ড অনুভূতি নিচ/র-বিতর্কে মুখর মায়াবাদের গণ্ডির মধ্যে নামিয়। যেন ছন্দোহীন 
হুয়া পড়িয়াছে। শ্ক্ষের স্বরূপ-সন্বন্ধে আয়াঝাদ যেমন একপেশদশী, জগতের শুক্কাতি- 
সন্বস্কেও উছার দৃষ্টি যেন যুক্তির কুঞ্খটিকায় আচ্ছন্ন । উপন্থিষদের ঞ্চধি একদিকে 
যেমন পএকমেবাছিতীন্ম্-এর বন্দন। করিমািলেন, অন্যদিকে আবার শসর্ব: বল্বিদং 
অক্ষ বলিয়। স্হগিশ্িতিপ্রলয়ের নিগুড় তাৎপর্ধ হৃদয়শ্রম করিয়াছিলেন । শঙ্করবেদ।স্ডে 
পরিকলিত মায়ার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিয়া আমরা আবার এই অথণ্ড সশ্/ান্ুভূতিতে 
ফিরিয়া আসিব । 

কেবলাদৈততবাদীর মতে ব্রক্ষের সঙ্গে জগতের ঝ মায়ার সন্বস্ধের কোন প্রশ্নই 
ওঠে লা, কেননা ব্রঙ্ষের বা! পারমার্থিক সত্তার দিক্‌ হইতে মাছ। অসৎ, ব! তুচ্ছ। 


ও বেদান্ডে মায়ার অর্থ কি ? ৭৭ 


দুইটি পৃথক্‌ ব। ছিন্ন ছ্রিনিসের মধ্যেই শুধু সম্বন্ধ স্থাপি 5 হইতে পারে, কিন্তু কগঠতেএ 
ভ্ৰন্দম হইতে পৃথক কোন দ্বতন্ত সত্তা নাই, এবং ব্রল্ষের সঅংশক্ধাপেও জগ তর কোল 
বিশিষ্ট রুশ নাই, কেননা ব্রহ্মা নিবিশেষ (চেহন । জগতের দিক্‌ হইতে মায়' সত. 
হইলেও অ্রক্মোর দিক্‌ হইতে মায় সসৎ, ওঙবাং সৎ ও আঅস্চের মধ্যে আবার সঙ্গক্ষ 
থ।কিনে কী করি! ? কিন্তু মাঘাবাদার এই বাক্চাতুণী আমাদের জ্জ্ানপিপাসা.+ 
বেন পরিতৃপ্ত করিতে পাবে না । পারমার্থিক ও পানচারিক এই হু দৃহিচঙ্গীব পাহাঘ্যে 
মায়াবাদী যখন অপ্রিয় প্রশ্নদব এড়াইঘা গেল, তখন আমাদের মনে স্বত:ই প্রশ্ন ওঠে 
যে, পারমার্থিক দৃষ্টি হঙ্গী হইতে বাাবহাতিক দৃষ্টিতঙ্গীতে নামিয়া আসিবার পপ কী? 
মায়াবাদীর ব্রহ্ম যেন সিংতের গুহার মত) সেখানে যাইবার, বেশ করিবার প্রশস্ত 
পপ আছে, অথচ সেখাল হইতে নির্গত হইবার কোন উপায় নাই । আমরা যদি স্বীকার 
না করি বে, পাবমাপিক দৃষ্টি ওক্ী হইতে ন্যাবহাপিক দৃর্িভঙ্গাতে লামিয়া আলিবার 
পপ আছে এবং এক আদ্বিতীপ্ন ব্ৰহ্মই তাহার অচিন্ত্া লীলাশক্তির সাহাযো সজ্ঞানের 
ভূমিতে নামিক্স। আসেন, তাহ! হইলে হয় আমাদিগকে ন্বয়ং কোন স্প্থিন্য়ী শক্তি 
স্বীকার করিয়া অন্ৈতবাদ পরিহার করিতে হয় নঠুব। নিন অর্থ বা নিনিশেষ চেতনাকে 
পরব্রক্ষের একটি বিশেষ অবশ্থাকূপে গ্রহণ করিতে হয় । অন্ঞানের চকম উতসরূপে 
প্রহ্জানঘন ব্রঙ্গাকেই যদি ন্দীকার না করি তণে অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদে পরিণত হইতে বাস্য। 

আমাদের অন্ঞান আসিল কোপা হইতে 7 এই প্রশ্নের উন্চরে মাচানাদা বলিতে 
যে প্রশ্নটিই নিতান্ত অন্ঞতামূলক । আমরা যে মলে করিতেছি যে আমরা অভ্ঞানে 
সমাবৃত তাছ সম্পূর্ণ ভুল । একমাত্র ব্ৰহ্মই স্বয়ং প্রকাশ সূর্ধের মত কালাতাতরূপে 
বিরাজ করেন। ভীবাস্তাও নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত, কেননা ভীবাঘ্থা ব্রেক্ষোর সঠিত ভিন্ন । 
স্থতরাং ব্রক্ষও যেমন কোন দিন জগতের মো নামিয়া আসেন লাই, জীবাস্মাও 
কোন দিন সত্যকার বন্ধাবস্থা লাভ করে নাই ॥ কিহ্য কথা হুইল, কোন ণ্ন্সিকে 
মিথ্যা ঘোতণ! করিয়া উহার হাত হইতে নিরুতি পালে ও উহাকে শুঠুরূপে ব্যাখ্যা 
করা হয় না। জীবের বস্ধাবন্থা মিথ্যা হইলেও ভীব যে মলে করে বেসে বন্ধ 
তাহা সত্য, এবং এই তকে পরম সত্যের সঙ্গে সংযুক্ত করিতে হইবে । যদি বল৷ 
হয় যে জীব যে নিজেকে বন্ধ বলিয়া) মনে করে তাহাও মিথ্যা, সে ক্ষেত্রেও তাহার সেই 
মিথ্যা মনে করার ভিত্তিরূপে থাকিরা যাইবে তাহার এই সতা অনুভূতি যে লে নিজেকে 
বদ্ধ বলিয়া মনে করে। ' এ ভাবে দেখানো যাইবে যে আমাদের অভ্রানের মুলে সব 
সময়ই একটি সতা অনুভূতি বিভমান ; ম্ৃতুরাং সেই সত্য অন্ুভূতিকে__ত! সেই 
সতা যত আংশিকভাবেই সত্য ছউক =| কেন-__পূর্ণজ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত করিতে না 
পারিলে আমরা কিছুতেই সম্হ্ট হইতে পারি না। 

মায়া বা বিস্তার আশ্রয়-সন্বন্ধে বে সব আপত্তি আছে শঙ্করপন্থী সেগুলি যতই 


] 

শনি | 
বৌন্ত্িক শুতিপন করিবার চেষ্টা করুন না কেন, নানানানে সে সব আপত্তি পুনরুপিত 
ভইতে বাধা ক্রঙ্গাই কি মায়ার আশ্রথ ঠ শক্ষরপন্থী অনেকে ঝলিবেল থে ব্রঙ্ষের 
দিক্‌ হইতে মাহ৷ অসৎ ঝ। তুচ্ছ, অতএব মায়ার আজয়ের (কান প্রন্পই ওঠে লা? 
কিন্তু এই উত্তর সদুত্তর নণে, ব্রগ্গার দিক্‌ হঠতে মায়া যদি তুচ্ছ হয় তবে তুচ্ছতাট 
মাচার সতাকার স্দরূপ, স্ৃতরাং মায়াকে জগতের নিমিশুকারশ স্সথব! উপাদানকারণ 
এই কোনরূপেই কল্রন। করা যায় না। যদি বলা হয় যে মায়া অনির্ববচন্দীয় সত্ধাসম্পশ্ন 
একটি তত্ব. সশ ও অসৎ-এর মাকামাকি একটি শক্তি, তবে হয় এই ম।য়াশক্রিকে 
ত্রন্মের সঙ্গে সংযুক্ত করিতে হুইনে নতুবা ব্রহ্মোর অবৈতত পরিত্যাগ করিতে হুইবে । 
সপিভ্তান্বমুনি, আনন্দবোধ প্রভূত এ্রাটান অদ্বৈতবাদিগণ ত্ৰহ্মকেই মায়ার আআঅয়রূপে 
স্বীকার করিয়াছেন । তাঁহার! বলেন যে, মায়৷ যদি জ্ঞানের অগু।বমাত্র হইত তবে 
প্রস্তানথন বেক্ষেব বিরুদ্ধ বলিয়া উহ! ব্রঙ্গাকে আশায় করিতে পারিত ন।। কিছ বত 
মায়া ভাখান্থিক। 1 বুক্িপ্রতিফলিহ জ্ঞানের সঙ্গে ভাবাত্মিকা মাযার চিরন্তন বিরোধ 
পাকিলেও নির্বিহলশৈয বিশ্টদ্ধ চেতনার সঙ্গে উহার কোন বিরোধ লাই ॥ উদাহরণ- 
স্বরূপ বল। বায় যে, সুগরশ্মি 1১৯ এর মধ্যে কেন্দ্রাডৃত হইগা তৃণাদি ব্রবাকে তম্মী £িত 
কারয়। ফেলে, অথচ এই সুর্বরশ্মিই আনার দ্বাভাবিক অবস্থার তৃপ।দি ড্রবাকে দ্ধ না 
করিয়' বরং উহাদের পরিপুন্তির ও শ্রকাশের কারণ হয়। ঠিক তেমনি জ্ঞান চিত্তবৃত্তি.তে 
প্রতিফলিত হুইলেই শুধু অবিগুাকে ধবংস করে, কিন্ত বিশুজওঞান আবভ্ঞ(র জত ব। 
অবলম্বন । এই উদহরণকে, যদ্দি সমীষ্ঠীন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় হাহ! হইলে 
বুঝিতে হইবে যে, ত্রক্ষোর সহিত মায়ার সন্দন্ধ সূর্নের সহিত সূর্ণরশ্মির যেই সম্বন্জ তাহ! 
নহে, সূর্ধের সহিত তৃশাদি দ্রবের যেই সম্বন্ধ সেইরূপ। অর্থাৎ, বুঝিতে হইবে যে 
মায়। ত্ৰহ্ম হইতে পৃথক্‌ নিকৃন্টস ওাসম্পঙ্গ এক বস্তু তা সেই বস্তু যতই অনির্ববচ্য হউক 
না কেন। অদ্বৈতবাদী কি সাস্মোচ্ছেদসূচক এই সিদ্ধান্ত মানিয়। লইতে প্রত্থত? 
বস্তুত: অদ্বৈতবাদের ভিত্ডি অটুট র।থিতে হইলে হয় অবিত্যাকে ব্রঙ্গের দিক্‌ হইতে 
সম্পূণ অসশ বলিতে হইবে, এবং সে ক্ষেত্রে ব্র্কে কোন মতেই অবিার আয় 
বল! চলে না; নতুবা অবিগ!কে ত্রক্ষোরই অনির্ববচনীয়া এক শক্তিরূপে গ্রচণ করিতে 
হইবে, যদিও সে ক্ষেত্রে মামাঝাদীর ব্রঙ্গের কিছু পরিমাণ রূপান্তর ঘটে 1 

বাচস্পতি প্রভৃতি অথৈতবদিগণ জীসচেতনাকেষ্ট অবিষ্ার বআশয়রূপে নির্দেশ 
করিয়াছেন। তাহাদের মতে ভাব ও অবিভ্ঞা অনাদিকাল হইতে যুগপৎ বিগ্ভমান । 
চীবের অস্তুনিছিত চেতন! ত্রক্ম-চেতনার সহিত অভিন্ন । জীবের ক্ষুদ্রত! ব' খণগুতাই 
শুধু অবিভার ফল 1 উদাচ্রণশ্বরূপ বলা যায় যে, ঘটের মধ্যবর্তী আকাশ বস্তুতঃ 
অপরিলীম পটাকাঁশ হষ্টাতে অভিন্ন; ঘটাকাশকে থে সন্বীর্ণ পরিচ্ছিন্র বলিয়। মনে 
হয় ঘটই তাহার ক্যরপ। এখানে ঘটকে অবিস্তার সঙ্গে তুলন। করা হইঞাছে ; যতক্ষণ 
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ঘট ততক্ষণ ঘটাকাম্প, ঘট ভাঙিয়। ফেলিলেই পটাকাশের সহিত পূৃপক্‌ জ্ঞ'ন লষ্ট চয় 
বায়। একটু চিন্তা করিলেই হৃদয়ঙ্গম চইনে যে, ঘটাকালকে কখলও ঘটের আাঘ 
বলা চলে সা। দটাকাশকে পরিচ্ছিন্ল করিয়া ঘটই বরং ঘটাকাশের আপ্ম দিচাড়ে। 
ত দাড়া প্রকৃতপক্ষে কিন্ন পটাকাশ ‘মোটেই পাচ্ছিল চয় ল।' পটাকাশ শে পরিচিচল্ল 
ঝলিয়। মনে হয় এবং ঘটাকাশকে (যে পটাকাশ চষ্টতে পৃথক্‌ বলিঘু! মনে তয় 
ভাচা মিথ্যা, এবং এই মিপা। ক্ষুদবুক্ষসম্পন্ন তৃতীয় এক সভার উপর অথাৎ 
মানুষের মনের উপর নির্ভর করে । স্থবতরাং এই উদ।শরাণর প্রতি অঙ্গুলি নি'র্দশ 
করিয়। বলা শ্রসঙ্গত যে ভীবচেতল। আঅবিগ্ঠার আশ্রয় । পপ ত্রচ্ষম.চতনাকে পরিচিছ 
করিয়া অনিপ্তাই খণ্ড ফীবচেতনার জন্ম দিয়াছে । স্বহরাং পশু 1 অবিভাদ মঃ 
হুইম্থা আবার আবিস্ভার মূল আশ্রয় হইতে পারে না, যদিও এ কণা দ্বাকার্দ ঘে, ত:বিভ্য। 
জীব স্যষ্টি করিয়৷ পরে আবার চীনের সধা দিয়াও আইস্ছপ্রক'শ করে এবং সক্রিয় ৮য। 
যদি বল! হয় যে, জাবের অন্রালাচ্ছল্র খণ্ড চেতনা আবিস্ভাব আশ্রয় ন। হইলেও ভীবের 
সত্তামূলে যে অথ চেতনা রহিয়াছে তাহাই অবিগাার বপন্বন, (সে ক্ষেত্রেও অবপ্থার 
তেমন কোন পরিবর্তন হর না । আঙ্ষাচেতলা এবং জাবগত অখণুচে২নার মধ্যে যদি 
কোন পার্থক্য লা থাকে, এবং ত্রহ্মচেতন! যদি অবিভ্ার আশয় হইতে ন! পারে তবে 
ঝীবগত আখপি5১নাকেও অনিদভ্যার আশ্রয় বল! চলে ন।। বদি এই উভয়চেতনার 
মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে, তবে সেই পাথকা আবিদ্ারই স্থপ্টি, এবং সেই কারণে অ্রক্মা 
হইতে স্ডিপ্র জীবগত অখণ্ডচেতনাকে অবিষ্ঠার আশ্রয় বলা অসঙ্গত হয়। 

কিন্তু ভ্রক্মচেতন৷ ও ভাঁবচেতন৷ ব্যতীত অন্য কোন তকে কি আমর) মায়ার 
আশ্রয়রূপে এহণ করিতে পারি ল1? অনেকে বলিবেন যে মায়ার আয অক্ষম ও 
ন, জীবও না, মায়ার আশ্রয় ঈশ্বর । কিন্তু প্রশ্ন হইল যে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়া 
মায়াঝাদী তাহার সঙ্কট »ইতে সত্যই মুক্তিলাত করিতে পারেন কি? ঈশ্বর যদি ব্রহ্ম 
হইতে আডিয় হুন তবে মায়। ঈশ্বরকে আশায় করিতে পারিলে অ্রক্মকেও নিশ্চয় 
আশ্রয় করিতে পারিবে। আর অক্ষম ও ঈশ্বরের মধো যদি কিছুমাত্র প্রভেদ থাকে 
তবে সেই প্রঙ্েদ নিশ্চয়ই মায়ার স্বপ্টি, অর্থাৎ মায়াকে ঈশ্খরের পূর্ববর্তীরূপে 
স্বাকার করিতে হইবে । কবিতার প্রভাবেঠ ব্রহ্ম নিজেকে বিভুতিজম্পন্্ মনে করিয়া 
স্থগ্ি-শ্মিতি-প্রলয়ের কর্তা-রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। আব্ভা ঈশ্বরকে আচচন্্ করিতে 
ন। পারিলেও ঈশ্বরের. ঈশ্বরত্ব নিদিষ্ট করে, নতুবা ব্রঙ্ষপাক্ষাকারলাভে ঈশ্বরের 
কতৃত্ব ও ভোক্ৃত্ব, ঈশ্বরের স্ষ্রিস্থিতিপ্রলয়বিধাতৃত্ব মিথ্যা বলিয়া মনে হইত না। 
স্থতরাং ঈশ্বরকে ও অবিভার মূল আশ্র বলা চলে না, যদিও অবিভ্ভা প্রথমতঃ ব্রঙ্গের 
নিবিশেষ চেতনাকে প্রভানাস্থিত কারয়! ঈশ্বর-চেতন।র জন্ম দেয় এবং পরে আবার 
ঈশ্বর-চেতনাকে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের শক্তিরূপে জীলাময়ী হইয়া উঠে) কিন্ত 
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সে ক্ষেত্রে আমাদিগকে সিক্ষান্ত করিতে ভয় এই যে, বেতেতু অ্রন্ম ঝ ঈশ্বর কেছই 
অবিস্ভাপ্ মূল আশ্রয় নহে, সেণ্তু অবিভ্য। ব্রহ্মা হইতে পূপক্‌ আনব চশীয়ু! এক মনধালক্তি 
যাহ! ত্রহ্মকেও প্রভাবান্থিত করিয়া অনন্য বৈচিত্রা হি করিয়া থাকে । অদ্বৈতবাদী 
এই সিন্ধান্র মালিয়। লঈষেন কি? 

পূরবী আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে মায়াবাদী কেবলাই্বৈতবাদ-গ্রতিষ্ঠার 
আতিরিক্ত উৎসাহে জগতের ভিত্তিমূলে মে আঘাত চানিয়াছেন “সট আত্বাত ঘুরিক! 
গিয়| আবার অব্ৈতবাদ্দকেই বিদ্ধ করে! অন্ৈতবাদ লিক্ষপ্টক করিবার জল্ক মাযাঝাদ। 
জগতকে মিথ্য। প্রতিপন্ন করিলেন, কিন্তু জগতের মিথ্যাত্ব যুক্তিসছ করিতে গিয়। যেই 
মাঠযাশক্তির 2) অবিষ্যার কল্পন| হল, তাচ| অদ্বৈতবাদকে স্ববিরোধচ্ষ্ট করিয়া, ফেলে। 
তা ছাড়া মায়াবাদের দৃষ্টির অসম্পূর্ণ আরও স্স্পন্ট হুইয়া উঠে যখন আমরা আমাদের 
পার্থিব জ্ঞাঝনের গুরুত্ব ও ত!ৎপর্দ অনুধাবন করিবার চেষ্টা করি । যুগবুগান্তর ধর 
বিশ্বপ্রকৃত ধাপে ধাপে ক্রমোতুরণের পপে চলিয়াছে, আর জীবও জ'শ্ম-জন্মান্ডরের মধা 
দিয়। কী এক স্থগভীর উদ্দেশ্যসিজির পথে যেন অগ্রসর হইতেছে । মায়াবাদী জগৎ. 
ব্যাপারের এক অনিবচনায। সত্তা স্বীকার করিলেও ইচ্ছার তাৎপর্যের কেন সন্ধান 
দিতে পারেন না; পৃণিবীতে আমাদের জ্ঞাপন মায়াবাদীর চক্ষে বড়জোর অর্থহীন এক 
ছর্ডেভ প্রহেলিক! । মায়াবাদীর মতে ত্রহ্মসাক্ষ/ৎকার ব। মুক্তিলাভ আসাদের জ্ভীবনের 
চরম উদ্দেশ্য । কিনু মুক্তিলাভ করিবে কে এবং কিসের বন্ধন হইতে? জীবাত্ম। তে! 
নিত্যশুক্ষবুদ্ধমুক্ত এবং অ্রহ্ম হইতে অভিন্র, সুতরাং কতৃত্বের অভিমানী জীব (মিথ্য।। 
জগৎ মিথা। ঝলিয়। জগতের বক্ষ নও মিথ) । বন্ধন যদি মিপ।| হয় তবে সেই বন্ধন 
হইতে মুক্তিলাভ সম্পূর্ণ অর্থহান ও [প্য। । স্থতর।ং দাড়াইল এই যে, মায়াঝাদীর মতে 
অধ্যাত্ম-সাধন। বা ব্রক্ষাস।যুক্র)লাতের সকল চেষ্টা মিথ) জগতের মিথ্য। বন্ধন হষ্টুতে 
মিথ্া। জীবের মিথ্য। মুত্তিদ্লাভের মিথা। প্রয়াসমাত্র। জীবের মুক্তিলাভের চেষ্টা 
যেমন অর্থহীন, জগতের স্বষ্টি ও পরিণ।মখারাও তেমনি অর্থহীন । জগৎ ব্যাপারের 
কোন অর্থ বা তাৎপর্য থাকিতে পারে কি? ব্রহ্ম নিত্যগুদ্ধ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, সুতরাং 
বিশ্বপ্রকৃতির পরিণামধারার অন্ডরালে ভ্রক্ষোর কোন উদ্দেশ থাকিতে পারে না। 
জীবাক্সাও নিত্যমৃত্ত শুদ্ধ.6তনা-স্বরূপ, সুতরাং জী বাত্মার পক্ষে পার্থিব জীবন গ্রহণ 
করিয়৷ প্রকৃতির পরিণামধারার অন্তভু ক্ত হওয়ার কোন অথ হয় না। ত্রহ্মের দিক্‌ 
হইতে জগৎ তুচ্ছ, ঈশ্বরের দিক্‌ হইতে আগতের একরূপ সা থাকিলেও উচছ। অনিত্য 
অসার ও তাৎপর্ধবিহীন, আর জীবের দিক্‌ হইতে জগৎ একটা বিরাট দুঃস্বপ্রের মত 
এবং পার্থিব জীবন যেন উল্মত্ডের সর্থগীন প্রলাপবচল ॥ 

আমাদের পার্থিব জীবনকে এক বিভা(বিকাময় ছুংস্মপ্পে পরিণত করিয়া মায়াবাদ 
উপনিষদের আদি বেদাসন্তরের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে । গুপনিষদ খঘির চক্ষে জগতের 


\ 
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একট। গভীর তাৎপর্য ছিল; বিশ্বের অন্ত বৈচিত্রাকে উপনিঘৎ সচ্চিদানম্দেরই ছন্নোময় 
অভিব্যক্তিক্কূপে এ০শ করিয়াছিল । “আানন্দান্ধে।ব খ্িমানি ভূতানি ভায়ফ্তের। আনন্দেন 
জাতানি ভ্াবস্তি, আনন্দং প্রযন্তাভিসংবিশস্যীতি ।”_ এট ছিল খাটি অসদ্রৈতবাদীর 
দিব্দৃপ্তিলক্ক উত্তম রচঃস্য । যথার্থ আস্বৈতনাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে *একমেবাত্বিতীয়ম্‌ 
তরঙ্গ” এই মহামন্ছের সঙ্গে "সবং খত্রিদং ত্ক্মা” এত মঙাসতাক্চে মিলাইয়। বুকিতে হবে । 
এই নিখিল নিশ্বভুবন - সবং খ্রিদম্ব_ যদি হন্বিত্তায় ত্ৰশ্মোরই আত্মপ্রকাশ হয় তবে 
অক্ষর প্রকাশলক্তিরূপে জঅন্তরান ও অবিষ্ঠার পরিনত” :ক্মময়ী শক্তিকে, সচ্চিদ৷নন্দসঘ্ু। 
ভাগবতীকে স্বীকার করা। প্রয়োজন ॥ স্থির চরম উৎস হইলেন চিন্ময়ী শক্তি, আর 
উনি পরক্রেঙ্গের সহিত ভিন, আঙ্গুর লালাময় ইচ্ছাকে বিচিত্রহ্থপে প্রকট করা এইট 
চিম্ময়ী শক্তির একমাত্র লক্ষ্য। স্ষ্টি-ব্যাপার ব্রঙ্গোর স্বয়ংসম্পূ্ণত। অনুষাতও সম 
করিতে পারে না, কেননা ত্রস্থোর কোন অভাব পৃরপ:কর1 অপৰ! কোন দৈন্য দুর জরা 
প্ষপ্্ির মূল কামলা নহে । শৃপ্তির একমাত্র লক্ষা হইল তক্ষোর অফুরন্ত আনন্দকে 
বিচিত্র ছন্দে রূপায়িত করা । ভাগবতী-শক্তির উদ্দেশ্য হট" ব্রঙ্ষের অনন্ত এশ্বর্যকে যুগে 
যুগে বিচিত্র ছন্দে প্রকট করা, আর মায়া বা অবিদ্যা এই লীলাবিস্তারের সঙ্চায়তা করে। 
চিম্ময়ী শক্তি আস্মোত্সর্গের মধ্য দিয়। অবিছার সাঞাযো আমাদের এইট অন্তানের ও 
অন্ধকারের রাঞ্চে নামিয়। আসেন, যেন এই জগতের ভিভিতে সচ্চিদানন্দের এশ্বর্ধকে 
এক অভিনব-ছন্দে প্রকট করিতে পাঁরেন। মায়া! সেই চিন্যয়ী শক্তির এক লিল্মতর 
অভিবাত্তি। এই মায়ার সাহায্যে সচিচদনম্দ নিস্চেতন জড়ের মধ্যে লামিয়া আসিক্মা 
আত্মবিস্মৃত হল এবং প্রন্থত্াবস্থা লাভ করেন, যেন বিশ্বের পরিশামধার। এই জড়ের 
ভিত্তিতে আবার অক্ম-চেতনার সম্পদ্‌কে ফুটাইয়া তুলিতে পারে । সচ্চিদানন্দময়ী শক্তি 
হইতে কী করিয়! মায়ার ও অবিদার উদ্ভব চয় এবং প্রস্ঞ৷নঘন পুরুযোগ্ডম কী করিয়া 
ধাপে ধাপে আমাদের এই অন্ধকারের রাজ্যে নামিয়া আসেন, স্থৱিরহস্যোর লেই চরম 
প্রশ্ন আমর এই শক্ষুত্র প্রবন্ধে তুলিব ন।। এখানে আমর! দেখাবার চেষ্টী করিয়াছি 
থে, খাটি অবৈভবাদে আস্থা রাখিতে হইলে জগৎকে ত্রহ্মের সত্য অভিব/ক্তিরূপেই 
আহণ করিতে হইবে । উপনিযদের আদি বেদান্ত এই মহাসঠোরই সন্ধান দেয়। 
স্ষ্টির মূল উৎস মিথ্যাময়ী কোন অবিদাাশক্তি নচে, পূরুষোত্তমেরই পরাপ্রকৃতি বা 
সচ্চিদানন্দসয়ী শক্তি । অবিভা সেই চিন্ময়ী শক্তির একটি নিশেষ অবশ্থ৷..ও লিম্মতর 
অভিব্যক্তি, বাহার সাহায্যে পুরুষ ও প্রকৃতির লুক্োোচুরি-খেলারূপ আত্মবিশ্মারণ ও 
বআত্মজাগরণরূপ এই বিশ্ব-লীল! সম্ভব ছয় । 
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অধ্যাপক $৷তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, এম. এ. 

অৱ্বৈত বেদাস্তে মায়৷ একটি বিশিষ্ট পান অধিকার করিয়াছে ॥ ব্রহ্মা স্বয়স্ডু, 
অৱিতীয়, নিত্য এবং পূর্ণ । জগত স্বম্ট, অনিত্য বহু্ধাব্ভিক্ত এবং অপুর্ণ। এখন 
এই পূর্ণ এবং অপুর্ণের মধ্যে কোন সম্বন্ধ আছে কিন। ; যদি থাকে, তবে সে সন্বন্ধের 
স্বরূপ কি? এই বিৎয়ে লান। রকম মতবাদের উদ্ভব হইতে পারে । দি পূর্ণ এবং 
অপূর্ণ, ত্রক্ম এবং জগত, সম্পূণ সন্বন্ধহান ছয়, তবে ভ্ঞগ আসিল কোপ) হইতে? 
জগতের কি ব্রক্ষ ছাড়! অগ্য কোন কারণ আছে ? তাহা ॥ইলে অ্রক্মাণ্রিক্ত' আর 
একটি সত্ত৷ মামিতে হয় এবং সে ক্ষেত্রে ব্রক্ষের অন্বৈতভাব বিনষ্ট হুযু। পক্ষান্তরে 
জগৎ এই একই কারণে স্বযন্ত হইতে পারে লা) ত্রশ্মোর প্রকৃত অব্বৈত ভাব অক্ষ 
রাখিতে হইলে ব্রক্ষাকেই জগতের উপাদান-কারণ বলিতে হয়। স্বতরাং জগৎ ব্রহ্ম 
হইতেই উদ্ভৃত, আক্ষেই, স্থিত এবং ত্রহ্ষেই লয়প্রাপ্ত হয় ।* তৈত্তিরীয় উপনিধদে একথ। 
প্প্টরূপেই বর্ণিত হইয়াছে, আনন্দ হইতেই জগতের স্ষ্টি, আনন্দেই জগতের 
স্থিতি এবং আনন্দেই জগতের পরিসমাপ্তি । 

কিন্ত প্রশ্ন হইতে পারে যে, অচল, অনন্ত, শাশ্বত পরমেশ্বর চলমান, আন্ত, 
ক্ষণ ভঙ্গুর জগতের উপাদ|ন-কারণ কিরূপে হইতে পারেন? কারণ ও কার্ধ্যের স্বভাব 
বিভিঙ্গ রকমের হইতে পারে না। কিন্তু এই ভ্রগৎ. যে পরিবর্তনশীল ; অশুদ্ধ, দুঃখ- 
বিজড়িত, ইহ আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা । স্থৃতর/ং স্থির মূলে পরমেশ্বরের 
এমন একটি শক্তি আছে বে শক্তি এই ভ্গৎপ্রপঞ্চের কারণ । এই শক্তি ছলনাময়ী ; 
অব্যক্ত, এবং জগতের বীজ । এই শক্তিই মায়া ॥* 

মায়! ব্রহ্ষের যাহুকরী =.জ্ি*। ইহাথার। জগতের স্বপ্টি ও প্রলয় ছয়। ব্রঙ্গা 
এই শক্তির সাহায্যে স্থষ্টি করেন । কিন্ত যদিও মায়াশক্তিত্থারা পরমেশ্বর জগত রচন। 
করেন, তথাপি তিনি নিজে মায়াশক্তির অধীন নহেন, অথবা তিনি মায়ার! স্পৃষ্ট 
হযেন ন|। যাদুকরকে যেমন ইহ্গডাল স্পর্শ করে না, পক্ষান্তরে অন্য লোককে মোহিত 
করে, তেমনি মা) আঙ্গো সংক্রমিত হয় না, কিন্তু জগৎকে অজ্ঞানাদ্ধকারে ড়ুণইয়া 


রাখে। 
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মাণু। পরমেশ্বরের অধীন । সাংপোর প্রকৃতির শ্যায় ভাতা দাধীন নহে? ব্রহ্ম 
ব্যভাত মায়ার অস্তিত্ব লাট, কিছু ত্রহ্ম সাড়া ব্যতীতও পূর্ণ । কাণ্টের পরিদৃশ্যমান জগৎ 
(Phenomenal world) যেমন চরম সত্তায় (Ihine-in-it5€l[) আসমান, কিন্তু চরম 
সত্ত৷ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, অবৈতের মায়াও তেমনি ত্রক্ষমে স্বণ্ডিত, কিন্ত বর্ষা সম্পূর্ণ 
নিরপেক্ষ । প্রপক্ ব্রক্ষা হইতে অতিরিক্ত: পদার্থ নহে ।* কিন্তু ্রক্ম স্বরূপ তং 
অপঞ্চবিহান । 

মায়ার আশ্র্প পরমেশ্বর । এই মায়) মন্ধাপ্রপয় নামেও খ্যাচ। প্রলয়কাণলে 
সংসারী জীব মায়াতে প্রবেশ করে। কিন্ত প্রশ্থ হইতে পারে যে, যদ প্রপঘ্কালে 
সংসারী ভীব মায়াতেই শয়ান পাকে, আর মায়। ঘদি ব্রঙ্গেই অবস্রিত পাকে, হবে 
সংসারের অন্ঞানাদি দোষ সংক্রমিত হইবে ন! কেন? আচার্য শঙ্কর দৃষ্টান্তথার। এই 
বিরোধের সমাধান করিয়াছেন /* ঘটাদি বহ্য মৃত্তিকা-নির্শ্বিত | কিন্তু ঘটাল যখন 
লয় প্রাপ্ত হয, তখন সেই ভগ্ন ঘটের স্বন্তিকাতে ঘটের ধণ্ঘ থাকে না। তেমনি লয়প্র।প্ত 
জগতের ধর্শ্ম ব্রন্গাকে বিশেধিত করিতে পারে না । | 

মায় পক্ষের আশ্রয়ে থাকিয়া জগৎপ্রপঞ্চ-রচলায্ন সাহাবা করে। ব্রহ্ম নিন্ধাম, 
পুর্ণ হইলেও জগৎ সৃষ্টি করেন । ইহা তাহার লীলামাত্ত ।* 

মায়া! ব্রক্ষ ছাড়া অস্তিকবিহীন । ত্রন্ম মায়ান্ধার৷ প্রপঞ্চ রচন| করেন । কিনু 
স্বরূপতঃ অক্ষ মায়াশন্ভিবিহীন। এই বিরোধের সমাধানের জন্য অদ্বৈতবাদী সপ্যণ 
ও নিওুণ বর্গের কল্পনা করিয়াছেন । মায়িক ব্রক্ষ সপ্ডপ, তিনিই শুষ্টা, তিনি 
উপাস্ত । আবিস্যা-রহিত ভঙ্গ নিরশুণ। তাহার উপাসন। হয় »।। উপাশ্ত-উপাসকের 
দ্বৈতভাবের তিনি উদ্ধে । তিনিই প্রাকৃত অইৈত রক্ষা) হৃতরাং একট ব্রহ্ম মায়া 
শক্তির দ্বার জগতের ল্রম্ট। ও সপ্যণ, এবং অন্যদিকে সম উপধিবর্ছিত লিন ।* 
এই নিশুপন অদ্বৈত ব্ৰহ্ম উপাসকের প্রীতির জন্য মায়াময়ী আকুতি ধারণ করেন 1» 

জীব ও ব্রক্ষ অভেদ। অবিভ্ভার প্রভাবে জীব নিজের দ্বরূপ উপলব্ধি করিতে 
পারে না ॥ প্রকৃত জ্ঞানের উদ্রেক হইলে অবিস্ভা দূরীভূত হয় এবং ভীব ও ব্রচ্ষ এক 
হইয়। যায়। মায়! ভ্ৰগৎকে বিক্ষিপ্ত করে ও ত্রহ্মকে আর্ত করে ॥। জ্ঞান এট 
আবরণ ছিল্গ করিবার একমাত্র উপায় । সুতরাং জ্ঞানীর কাছে মাছ। নিঃশক্তি, কিছ 
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অন্ত্রের কাছে মায়া অনন্ত শক্তিপূর্ণ।। জ্ঞানীর দৃ্তি পারমাথিক ॥ পারমাধিক দৃহি 
সমস্ত ভেদশৃন্ট । পরমাথ প্রাপ্ত ঝাকি সবভুতে অ্রহ্ম দশন করেন। মায়া তাহা 
নিকট হইতে তিতেঠিত হয়। বাবহারিক দৃষ্টিতে মায়ার সম্পূর্ণ প্রভাব। এই জন্য 
সংসারী জীব ভেদক্ঞালে জড়িহ হয়। যাহার ত্র্মানুভুতি হয় নাউ, তাভ।র কাছে ভেদ 
সতা, জগ্খ সভা ও মায়া সত্য; বাহার ত্রহ্মশুভুতি হইয়!ছে, তাহার কাছে ভেদ মিপ্যা, 
কগঞ্জ মিথ্যা, মায়। মিপ্য। ৮_কেবলমাত্র ব্ৰহ্মই সত্য । যে ব্যক্তির রন্ডুতে সর্পভ্রম তয়, 
তাহার কাছে রজ্গুর প্রকৃতম্বরূপ না জানা পর্য্যন্ত সর্প সত্য । কিহ্য রজ্জুর ভ্যান হইতে 
সর্প মথ্য।। মায়াও তেমনি ব্রক্ষভ্ঞ।ন-হীলের কাছে সত্য, কিন্ত ব্রহ্ষাজ্ঞের কাছে [মিথ্যা । 
মায় স্বপ্নের মত অলীক নয় । জগতে মায়ার অশেঘ প্রতিষ্ঠা ॥ মায়ার সপ) ব্যাবহারিক । 
স্বপ্রের সত্তা শ্রাতিভ/সিক । ভ্রাগতিক যত ঝ/বহার সমস্তই মায়া-প্রযুক্ত । =নামরূপ।(দ 
উপ্যাধর কারণ মায়াউ । বৈচিত্যের মুলে আছে মায়া-শক্তি ॥ নাম, রূপ, বৈচিত্র্য 
সমস্ত বাবছারিক জগতে সতা। 

জগৎ ব্রশ্মো অধান্ত। এই অধ্যাসের মুলে আছে মায়।। এক বস্তুর অন্য 
বস্তুতে আবভাল অধ্যাস। সর্পের রচ্ছুতে অবভালই অধ্যাস। জীবের অভজ্ঞানতা-বশহ$ই 
রজ্দুতে সর্পের অধ্যাল হুয়। এই মন্ভান ব। মবি্া-প্রপঞ্চকে সত্য বলি মনে 
ক্রায়। জীব-ব্যবহারে জগৎকে সত্য বলিঞ্জা মনে হয়। অতএব জীব অভভ্রানত।- 
বশত$ অধ্যন্ত হইয়াই কর্ম করে। জৈবিক অভ্ঞানকে অবিদ্তা বল। যায়। জাগতিক 
অজ্ঞানকে মা বল! যায়। কিহ্য ঘ্ৈবিক আবি ও জাগতিক মাৱ৷ একই বস্তু । 
শারীরক-ভাস্ক্ে অবিভা /গতিক মায়ারূপে ও বাবচ্ছত হইয়াছে ) 

অবিদ্যাই তৈশজ্ঞানের কারণ । অথণ্ু অতৈত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে দ্বৈত. 
জ্ঞানের বিনাশ হওয়। দরকার । কিনু জাগতিক বহ্রর জালে জ্ঞেয় ও জতাতার ঘৈতভাব 
থাকিবেই। আমি আাছ।-কিছু প্রত্াক্গ করি তাহার আমাব্যতীত একটা শ্বতন্ত অস্তিব্ধ 
আছে । স্বৃতরাং প্রামাতা ও প্রমেয়ের মধ্যে দ্বৈধীভ৷ব পাকিবেই ॥ অতএব যদি অন্বৈত- 
জ্ঞান শ্বীকার করিতে হয়, তবে সে জ্ঞান সাধারণ বস্তজ্ঞান হইতে পৃথক । সে জ্ঞান 
জয় ও জ্ঞাতার দ্বৈত ভাবের উদ্ধে। সে জ্ঞানের প্রভাবে অবি্া দূরীভূত হয়। সে 
জ্ঞান জতীল্দ্রিণ জ্রান। বাহার! এই অভীগ্ট্রিয় জ্ঞালের আল্তত্ব স্বীকার না করেল, 
তাহারা প্রকৃত অদ্বৈত ভাবের উপলব্ধি করিতে পারেন লা) অন্বৈত দর্শন সমাক্ভাবে 
শ্রশ্ঞুটিত করিতে হইলে জগতের মুলে এমন একটি শক্তি মানিতে হয়, বে শাক্ত ভীব 
ও অরদ্দের মধ্যে ভেদ ঘটায়, কিন্তু জীবের আত্মন্ঞানে লয়প্রাগু হয়। অবিভা এই 
মোহিনী শক্তি । উপাধিযুক্ত জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে পৃথক্‌ । সমন্ত উপাধির কারণ 
মারা ॥ উপাধিরহিত আত্মা পরমাত্ম। হইতে পৃথক নহে। স্বতরাং নিরুপাধিক আত্মা 
মারাপাশ ছিন্ন করিয়া পরমাস্মার সহিত মিলিত হয়। প্রকৃত পক্ষে জীবাত্মা ও 
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পরমাস্মার প্রভেদ থটাকাল ও পরমাকাশের প্রভেদ ।১ ঘটের অবলানে যেমন ঘটা কাশ 
পরমাকাশের সঙ্গে. এক হুইয়া যায়, তেমনি জঅবিস্া ও তজ্চনিত উপাধির অসসানে. 
জীবাস্া পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়া হায় । 

সায়! জগদ্বৈচিত্রোর কারণ । সাবার সমাক্‌-জ্ঞানে মায়) অন্থহিত হয়। হাহ। 
হইলে মায়া কি সৎ, না অসৎ, ন৷ মিপা! ? বাহা সৎ তাহা চিরকালই আছে ( কোন- 
কালে, কোন অবস্থায় তাহার বিপর্ধ্যয় ও লয় হয় ন।। এই অর্থে একটিমার সদ্বস্ 
আছে। ইহ। অপ্ৈৈত পরমা ্ম।। আতস্মচ্দ্রানে মায়ার বিনাশ হয়। অতএব আয়া সঙ, 
নস । দ্বিতীয়তঃ যাহ। আসত তাহার কোন কালেই অস্তিত্ব নাই । শশশ্ৃ, বৃত্তাকার 
তুক্ষোণ প্রসূতি অসৎ । ইহারা কোন সময়েই দৃশ্যমান হইবে না | জানের উন্মেষ 
না হওয়া পর্যান্ত মায়ার অস্তিত্ব পাকে। অতএব মান্না অসৎ নয়। তবে কিমাঝ। 
মিপ্যা 1 মধুসূদন সরস্বতী মিপ্যার পাচটা লক্ষণ স্বীকার করিয়াছেল। প্রথম 
লক্ষণে * বলা হইয়াছে যে, সম্ভার অত্যন্ত অভাব ও অসস্তার অত্যাম্থ অভাব মিথ্যা 
মায়ায় সত্তার অত্যন্ত অভাব । ধেহেতু যাহা সৎ তাছা শাশ্বত । মায়। শাশ্বত নয়, 
করণ ভ্যানে মায়ার স্থান নাই । মায়ায় অসত্তারও অত্যান্ত অভাব। কারণ যাহা অসৎ 
তাহা কোন কালেই বিভমান থাকে না। মায়! অজ্ঞানীর কাছে বিভমান থাকে । স্তৃতরাং 
প্রথম লক্ষণ অনুসারে মায়] মিথ্যা । 

মিথ্যার দ্বিতীয় লক্ষণ প্রতিপন্ন উপাধির ত্রৈকালিক নিষেধ । রজ্ছুতে সর্প 
অতীতে ছিল না, বর্তমানে নাই, ভবিষ্যতেও থাকিবে ন1। অথচ র দৃষ্ট হয় 
এবং ভ্রম দূর না হওয়। পর্য্যন্ত ভ্রান্ত লোকের ভীতিও উত্পাদন করেঁ। সেইরূপ 
নিওু৭ বর্ষে মায়া কোনকালে থাকে না, অথচ উহা জগৎ প্রপঞ্চের কারণ । অতএব 
এই লক্ষণ অনুযায়ী মায়াকে সমিথ!! বল! যায়। 

মিথ্যার তৃতীয় লক্ষণ জ্ঞানকে আবৃত ক্র! । রজ্জুর অজ্ঞানতাবশহ:ই রজ্জুতে 
সর্প দৃষ্ট হুয়। সর্পরজ্ছু জ্ঞানের বাধক । রজ্দুর জ্ঞান হইলে সর্প মিথ্যা হয়। সেই 
প্রকার মায়! ব্রহ্া!লের বাধক । ব্রহ্ষজ্ঞান হইলে মায়! মিথ্যা হয়া যায়। 

চতু্থতঃ ভ্রমের আধারে ভ্রমের অত্যন্ত অভাব মিথ্যা । রজ্দু সর্পভ্রমের আধার। 
রজ্জুতে লর্ববথা সর্পের অত্যন্ত অভাব । স্থতরাং রঞজ্ছুতে সর্প মিথ্যা , এইরূপ পরমেশ্বর 
মায়ার আশ্রয় । কিন্তু পরমেশ্বরে স্বরূপতঃ মায়ার অত্যন্ত অভাব । পরমেশ্বরের 
স্বরূপজ্ঞানে মার্াভ্তম দূরীভূত হয় । অতএব মায়! মিথ্যা । 

মিখ্যার পঞ্চম লক্ষণে বল। হইয়াছে বে, সত্যের সমাক্‌ হিবেকই মিথ্যা । বন্ধন 
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রঙ্ছুর সমাক্‌ উপলক্ষি ছয়, তখন সর্প মিথ্যা ছয় । রজ্ুত্তান আর সর্পের তিরোধান 
একই কথ৷। সেচক্ূপ ত্ৰহ্মান্তান ও মায়াপাশচ্ছেদ ওক5 কথা। ব্রক্ষের বিবেকে মায় 
(মিথা। হয়। 

উপরে উক্ত মিথা।র পঞ্চ লক্ষণ হতে প্রমাণিত হইল বে, মায়া মিথ্যা । মায়া 
সৎ নগ, অসৎও নয়, কিহ্য মিথ্যা । এই সিপ্যারূপ্ট মায়। জগৎ প্রপক্চের কারনীভূত 
শক্তি । হুহা জাগতিক দৃষ্টিতে বাস্তব, কিহ্য আত্মদশ্শীর কাছে অবান্তর । ল্লোট।ইনাসের 
জড় প্রকাতির (Maticr) মত ইহা পরমেশ্বরের স্থঞ্জনীশক্তি, অথচ দুঃখের (০11) আক । 


এশ 


ইৎংরেঞ্জ-দর্শনে বিজ্ঞানবাদ বা আইডিয়ালিজম্‌ 


অৰ্যাপক টীজ্যোতিশচন্র বন্ডেযোপ্পীশ্যায়। এষ. এ. 
(পূৰ্বাম্বৰবত্তি ) 


উমা ছিতস্‌ গ্রীন্প--( ১৮৩৬ প্ঃ--১৮৮২ 22) । হইনি সৰ্বপ্ৰথমে অন্পকোৰ্ডের 
বালিল্ুল কলেজের ফেলো ছিলেন, পরে ১৮৭৮ খৃঃ স'তে ১৮৬৮২ শৃঃ পর্মন্ত অন্মগ্যোর্ 
বিশ্ববিভালয্বের নৈতিক দর্শনের (Moral 'hi৷০৪০৮৮১) অধাপক ছিলেন। ১৮৭৪ 
শ্বষ্টান্দে ‘হিউমের এন্টের ভূমিক। *__নামক একখানি পুস্টক প্রথম প্রকাশ করেন ॥ 
শ্রাণের অকালম্বত্যুবশতং তীর দার্শনিক লেখাসমূহ প্রস্তকাকারে ভার ভীবদ্দশায় 
প্রকাশিত হয় নাই ।-_-এ. সি. ব্রযাডুলে কতৃক সম্পাদিত 'নীভিবিজ্ঞানের আলোচন।” 
বা ‘প্রোলেগোমেনা টু এধিক্স এবং নেট্ল্শিপ কতৃক সম্পাদিত তিন ভাগে লিখিত 
‘গ্রন্থসমূহ’ বা “ওয়ার্কস্‌্” ইতাদি সমস্তই গ্রীপেব সভার পর প্রকাশিত হয়েছে । ২ 

স্টাদিং যে জার্মান বিজ্ঞানপাদের বীন্ষ সর্ব পপমে ইংরেজ চিন্তা-ভূমিতে রোপণ 
করেছেন সে সম্মন্ধে পূর্বপ্রবন্ধে আমর! নিশেষ আালোচন। করেছি। “ছেগেলের রহন্যে'র 
মধ্য দিয়ে এই দার্শনিক মতটাকে প্রচলিত করাবার জন্য তিনি যথেষ্ট প্রয়াস পেয়েছেন । 
কিনব তার এ প্রচেষ্টা ঘে খুব সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল তা আমর! বলতে পারি না । 
তার কারণ হচ্ছে এই যে, স্টালিং কোন বিশ্ববিগ্তালয় এমন কি কোন বিভালয়ের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট না থাকাতে কোন ছাত্র-সমাজের মধা দিয়ে তার এই দর্শন রূপ পায় নাই । 
স্ৃতরাং প্রচারের দিক্‌ দিয়ে দেখতে গেলে দেখা যায় যে, এই "দর্শনের সম্প্রসারণ বিশেষ 
কিছুই ছয় নাঃ । কিন্ত প্রচার-ব্যাপারে গ্রীণের সে অন্তরায় ছিল লা। গ্রীণ 
অল্পফোর্ড বিববিদ্ঞালছ়ের একজন স্বনামধন্য ও লকপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক এবং তার ধীশ'ক্রও 
ছিল প্রবল । স্বতরাং সটালিং-এর পত্তনের উপর খগ্রাণ যে ছেগেলীয় দর্শনের সৌধ 
স্থাপনা করেছিলেন তার প্রতি অতি সহজেই সে সময়ের চিন্তাশীল যুবকগণ আকৃষ্ট 
হয়ে পড়েটিলেন। প্রকৃত পক্ষে ইংরেড ভূমিতে গ্রীপের সময় থেকেই হেগেলীয় 
দর্শন প্রসারিত হুতে আরম্ভ হনু । আমর! পূর্বেই বলেছি ছাত্রত্রঝলে গ্রীণ ভার অধ্যাপক 
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লি দৰ্শন 


বেঞ্জামিন জাওএট কতৃক প্রণোদিত হয়ে কি ভাবে জার্ম্যান-দর্শনে আকৃষ্ট হুন। 
অধ্যাপক ছয়ে তার এই প্রথম চিন্তা-জীএনের উদ্দীপনা কার্করী করে তোলবার 
প্রয়াসে দার্শনিক জগতে তিনি এক আন্দোলন স্বষ্টি করলেন । 

নব্য হেগেলীয়বাদীর শ্যায় গ্রীণের এই আন্দোলনের ধারাও দু'ভাগে বিভক্ত 
ছিল। একদিকে যেমনই তিনি প্রক্তিবাদ ও জড়বাদের বিরুক্ষে দণ্ডায়মান হলেন, 
অপরদিকে তেমনই আবার প্রচলিত ব্রিটিশ দর্শনের বিরুদ্ধ তুমুল দ্বন্ব্ব স্বাপনা করলেন । 
তিনি জার্মান দর্শনকে শুধু বিশ্ববিভালয়ের বিত্বম্থ গুলীর চিন্তা ও গবেষণায় সীমা বদ্ধ 
করে রাখতে চাল লাই_ তিনি চেয়েছিলেন এ দর্শন দিয়ে ইংরেজের হোতীয় চিন্তার 
আঙুল পরিবর্তন এনে দিতে । এই সংকলেই গ্রীণ নৃতন দর্শন স্থাপনে প্রয়াস 
পেয়েছেন) কিহা পুরাতনকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস ন! করে এ নুতন চিন্তার ভিত্তি 
স্থদৃঢ় হতে পারে না; হ্ৃতরাং তিনি প্রচলিত প্রত্যক্ষঝাদ বা এম্পিরিসিজ্ম্নএর মুলে 
প্রবল কুঠারঘ।ত করতে প্রবৃত্ত হলেন | ' পুরাতন চিন্তাধারার অপসারণ ও শুদ্ধ নবা- 
বিজ্ঞান-বাদের অবতারণ এই হ’ল এাণের দান ইংরেজ-দর্শনের ইতিহাসে । নৃতনকে 
বসাতে হলে প্ররাতলকে সরাতে হবে এ মুল-মন্ত্র গ্রীণের প্রথম লেখাতেই 'হউমের 
অস্থের ভূমিকায় প্রকাশ পেয়েছে । স্টতরাং তিনি ৭ম+ও ৮ম শতাব্দীর প্রচলিত 
শুত্যক্ষণ।দকে বিশ্লেষপ করে দেপিয়েডেন তার অবৌক্তিকতা ও অকার্যকর] ॥ 

এখানে একটী কথা বল! প্রায়েজন এই বে, গ্রীণ যদিও প্রত্যক্ষবাদকে সর্ব- 
প্রকারে খণ্ডন করেছেন তবুও দর্শনজ্রগতে এই প্রত্যক্ষবাদের উপকারিতা-সন্বন্গে তিনি 
নিঃসন্দেহ ছিলেন । হেগেলের হ্যায় তিনিও মনে করেন যে, আনবচিন্তার গতি তর্ক- 
পক্জতিতে (dialectical 709611,90) নিবজ্ক। স্ততরাং তিনি দেখিয়েছেল যে, লক-এর 
প্রশাক্ষবাদঃ কি ভাবে প্রসারিত হয়ে হিউমীয় সন্দেহবাদে বিলীন হয়েছে এবং এই 
ছিউমই হচ্ছেন পূর্ব-শতান্্ীর প্রতাক্ষবাদের সর্বশেষ দার্শনিক । এর পরেই দর্শন- 
ইতিহাসে কাণ্টের উদ্ভব । এখানেই ক।ণ্ট তার সংস্ষারাচ্ছন্গ স্ুথ্থি থেকে প্রথম জাগ্রত 
হলেন। যুক্তিবাদ ও প্রত্যক্ষবাদের সংমিশ্রণে যে কাণ্টীয় দর্শন গড়ে উঠলে! তার 
মুলে রয়েছে সন্দেহবাদের বিরুদ্ধে প্রতিগাদ। এই অর্থেই গ্রীণ কাণ্টকে ছিউমের 
প্রকৃত উত্তরবর্তী বলে মনে করেন। 

সে বা হোক, প্লেটলিক বিজ্ঞানবাদ থেকে আর্ত করে আধুনিক বিজ্ঞানব।দ 
পর্যন্ত যে চিম্/-র/গের ধার। আমর! পাশ্চান্তা দর্শনের ইতিগাসে পাই তারই স্বর বেজে 
উঠেছে গাণের বিজ্ঞানবাদের মধ্যে । আমরা দেখতে পাই প্লেটে।-আ্যারিস্টটল-এর 
স্মলন্বদ্ধ দার্শনিক চিন্তার ছাচে গ্রাণ কেমন করেছেন সুবৃহীয় নীতি-বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা । 
তিনি জার্মান বিদ্ঞানবাদে নিশেষ করে কান্ট, ফিকৃটে, ভেগেল ও চলোট্সের দর্শনে 
এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন বে, তিনি ভার নিজের মত করে সেই সব দাশনিক চিন্থাকেই 
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স্বীয় দর্শনে পরিণত করেছেন। এঁদের মধে! কাণ্ট ও ভেগেলই গ্রীণের চিন্তা-জগ(ততে 
সর্বোচ্চ প্থান অধিকার করেছেল। শ্রীণ তীর প্রসাবিভ্তানে ও লীতি-বিজ্ঞানে কাণ্টীগ্স 
চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। কোবাও ক্োপাও কাণ্টায় বাকে]র উপরই তিনি তার 
ঝুক্তির ভিত্তি স্থাপনা করেছেন; এমন কি কাণ্টীয সিদ্ধান্ডেও পৌছেছেন। কাণ্টের 
নিকট প্রাণের খণ অপরিসীম । কাণ্টকে যেমন খণ্ডন করবার প্রগাস পেয়েছেন 
তেমনি আবার সারা! লেখাতেই কাণ্টের যেমন উল্লেখ পাওয়া যায় তেমনটি হেগেলের 
উল্লেখ পাওয়া যায় না॥ ‘প্রোলেগোমেনা’তে তিনি হেগেলের নাম একেবারেই উল্লোশ 
করেন নাই । কিন্ত ত) সত্বেও দার্শনিকগণ গ্রীণকে কাণ্টের শিষ্য মনে ন। করে ছেগেলের 
শিল্য বলেই মনে করেন । তার কারণ হচ্ছে এই বে, গ্রাণের দার্শনিক চিন্তার 
পশ্চাতে ভিত্তিব্বর্ূপ যে চিন্তার ধারা প্রবাহিত হচ্ছে সেটী হচ্ছে হেগেপীঘ্র চিন্তা, 
কাণ্টীয় নয । ম্থতরাং বাহ্ছতঃ যে গ্রীণকে কাণ্টীয় দার্শ'ন+ বলে মনে হয় স্রূপতঃ 
তা ন’ন। পরলে।কগত অধ্যাপক ডক্টর হারালাল হালদারের মতে গ্রীণ কাণ্টের 
‘দর্শন থেকে আরম্ভ করেছিলেন এবং কাণ্টের ক্রটা দোষ প্রভৃতি সংশোধন করবার 
ভল্য হেগেলের যুক্তিকে ব্যবহার করেছেন । , প্রকৃতপক্ষে হিনি হেগেলের দর্শনকে 
সর্বোচ্চ দর্শন বলে মনে করেছেন ।> ডক্টর মেটুস্‌ মন্তব্য করেছেন “গ্রীণ মুলে কাণ্টীঘ 
মভাবলম্্ী কিন্তু তিনি হেগেলীয় দৃষ্টিতে কাণ্টকে বুঝেছিলেন।' ২ 

গ্রীণ আল্লকালের মধ্যেই খে দর্শন আমাদের দিয়েছেন তার মধ্ো আমর) বেশ 
একটা স্মুলসন্বন্ধ মৌলিক চিন্তা-ধারারই পরিচয় পাট । তীর দার্শনিক চিন্তাকে আমরা 
ত্রিনভাগে ভাগ করতে পারি--তত্ডবিন্ঞান, লী[তবিজ্্তান ও রাষ্রীবিজ্ঞন, এর মধ্যে নৈতিক 
দর্শনের উপরই তার চিন্তার একরকম ভিডি। এই লীতি-দর্শলের (ঝি হচ্ছে তার 
তত্ব-বিজ্ঞানে ও প্রমাবিজ্ঞানে।-_এবং পের প্রমা-তন্তই (eta phys 
1০০৪০) হচ্ছে তার রাষ্ট্র-নীতির বনিয়াদ । 

“প্রোলেগোম্েন।’ পুস্ভকখানাতে প্রথম প্রশ্নই হুচ্ছে_ ‘বাহ বিষয়ে বন্ধুর বে 
জ্ঞান সে জ্ঞান বিঘয়ভূত কি =!+’__এবং এই প্রশ্থের উত্তরেই গ্রীণের দার্শনিক 
আলোচন! আরম্ত হয়েছে । বিজঞঞালবাদের যে মূলমন্র-- জ্ঞানাতিরিক্ত' নিষযবস্তুর কোন 
সত্ত৷ স্বীকার কর! যায় না--গ্রীণের উত্তরও এই প্রশ্নের তাই । চিৎ ব্যতিরেকে চিৎ 
বা আঅচিশ কোন বত্বরই জ্ঞান অসন্তব। শ্বতঃসন্ধ বিষয় অচিন্তলায, (বিষচীর সন্বন্কেই 
বিষয়ের অস্তিত্ব এবং এই সম্বন্ধ (6191100) জ্ঞানের ব! চিৎ-এর স্বরূপ, সম্বন্ধ বিষয়িগত, 


১:01 ৮1১০৮ 








১1 'মব্যছেশেলীরধাদ*_১৮ পৃঃ আকা? 


৭। ত্রিচিশ দর্শনের শতবধের ইতিযাস_-২৯৩ পৃঃ সৰ "1০ হব, Green was primarily & জজ 
but one whe read Kent with Hegelian spectacles.” 
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এবিষয়গত নয়। সুতরাং সমস্ত জ্ঞানের অন্তরালে রয়েছে ভাত) বা মন এবং এই 
জ্ঞাতাই (ভ্তেয়-র অস্তিত্ব প্রমাণ করে; জ্ঞের স্বরূপতঃ [নচ্ধ লয় । ঞগত-প্রপঞ্ষের 
জ্রান প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া নয় ব! জরডপ্রকৃতির কার্বও নয় । 

কি প্রত্যক্ষবাদ, কি জ্ড়বঝদ সবার মতেই জ্ঞানের বিষয় কতক গুলে অসম্বন্ধ 
বিশেষের 0১505০81819) সমষ্টি ভিন্তু জার কিছুই নম্ম__প্রত্যক্ষবাদের মতে বিষয়টা 
হচ্ছে সংভ।-বিশেষের সমষ্টি আও আড়গাদ-মতে বিষয় হচ্ছে কতক গুণে পরমাণুস্র 
সমগ্ি, কিছ উভ্তয়ের মতেই এই সমভিজরনিত বিধঘ ব| জেরে চিপতিরিক্ত সপ্তায় 
সম্ভবান।__অর্থাৎ এদের মতে জ্ঞন-বাপারে জ্ঞোত৷ ব। মনের বিশেষ কোন স্থালই 
নাই; শুধু যে বিষয় থেকে [বিষয়ের সম্বন্ধ বিচিছল্প বা বিষয়-বিবধধী। ছুটা স্বাধীন ও 
স্বওস্্র দত্তারূপে বির করে ভাই নএ, একটা বিহয় অপর আএ একটা বিতর থেকেও 
সম্পূর্ণ পুথক্‌ অথব। একটী বিধয়-বস্তুৎ মধ্যে থে গুণবিশেষের সমাবেশ রয়েছে সে 
লমন্ত শুণগুলোও পরস্পর অলন্বন্ধ ও সূত্রবিহীন বিচ্ছিন্ন সতাঢ সত্তাবান্‌ । প্রত্াক্ষবাদের 
চরমপন্থী হিউম, তিনি আরও অগ্রসর ০য়েডেন_-তিলি আত্মাকেও এইরূপ কতকগুলো 
‘সংক্ষার বা ধারণ শচ্ছ” (bundle of impressions) বলে অভিহিত করেছেন।__ 
কিছ্ব এখানে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, এই অসন্বন্ধ লুক্রবিহান পরমাণুসম প্শুঃলিদ্ধ সংজ্ঞাসমুহ 
পরস্পর পরস্পত্রর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে স্বয়ং শ্বসন্দ্ধ হয়ে ভ্যানের বিখয়রূপে গড়ে উঠে 
কি করে ?-_এই সমপ্তার সমাধানের প্রচেক্টাতেই গ্রীণের বিখ্যাত “সন্বন্ধবাদের 
(doctrine of relations) স্BI স্থৃতরাং গ্রীণের ‘প্রমা-তত্ত’.রচলার মূলে রয়েছে 
প্রহ্যক্ষবাদ ও জড়বাদের বিপক্ষে প্রতিবাদ । 

সে যা’হোক, আপ তার সন্বন্ধবাদের থর! এই অনু-পরমাণুবাদের দোষ গুলোকে 
শতিক্রম করবার চেষ্টা করেছেন। কোন বিঘয়ের অস্তিত্বই তার স্বতন্ত্র বাস্তব-সন্তার 
উপর নির্ভর করে না, বিটা অন্য বিধয়ের সঙ্গে কি সম্বন্ধে সন্বদ্ধ এবং জ্ঞান-প্রক্রিয়ায় 
কি স্বান অধিকার করে তার উপর নির্ভর করে। কোন বস্তুই অন্য বস্তু থেকে পৃথক 
হয়ে স্বয়ং সৎ-রূপে বিদ্যমান থাকতে পারে ন৷। বস্যৃভেদে এবং পরস্পর সন্বন্ধ-সাদৃষ্য 
বা ভেদেই তার অনিক । অর্থাৎ বস্তুর অত্তিত্ব সম্পুর্ণ তার সম্থান্ধের উপর নির্ভর 
কে সম্বন্ধ আছে বলেই বস্তু আছে। গ্রীণ এখানে আরও বলেন যে, এট যে সব 
সন্থক্ষের সওায় জগৎ-প্রপঞ্চ সত্তাবান্‌ হয় লে সব সম্বন্ধ স্মতঃপিদ্ধ বা স্বয়ং সু । স্মৃতরাং 
কোন সতাই মিথ্যার তুলন:য ন! পার্থক্য নিরূপিত হয় সা, কারণ প্রকৃত পক্ষে মিথ/। 
বা সম্পূর্ণ অসৎ বলে কোন পদার্থ নাই। কি সত্য ( সৎ) কি মিথ্য। ( অসৎ ) 
সমস্তই জ্ঞাত হবে জ্ঞানের সম্বন্ধ ার। এবং সম্বন্ধ নিত্য সত্য। তবে মিপ্যাকি? 
আগতে মিথা।র জ্ঞান কার না আছে? দড়ির বদলে সাপ দেখার কথা আমরা সবাই 
জানি; একটী কাঠির আধখানা যদি একটী পুকুরের পরিষ্কার জ্বলে দিনের আলোতে 
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ডোবান ধায় তবে সেট কাঠির ভলমগ্র অংশটুকু বাক! দেখা হায়, এ আমতা 
দেখেছি | সন কি ষিথ্যা লয় ? গ্রীণ এর উত্তরে বলেন যে, সন্থক্ক প্রয়োগের বিপর্বয- 
হেতু মিথা। প্রতিভাত হয়ে পাকে। অর্থ পূোক্ত সর্প-রজ্ছু ভ্রমে যে সন্বন্ষরারা 
সর্প নরূপিত হয়েছে সে সম্বন্ধ প্রকৃত সর্পকে নিরূপণ করে না।__এট ছল ভ্রম পা 
মিথ্যার আদি কারণ । 

স্থতরাং গ্রীণের সম্বক্ধবাদের তাৎপর্য এই ঘে জ্ঞগৎ-প্রপঞ্চের সমস্য বিষয়-বন্্রট 
সাদৃশ্য ও পা্পকামূলক অসংখা সন্বজ্ঞে দেশ-কালে সন্বন্ধ ভয়ে ব্রাছ করে। কিন্দ, 
এখানে একটা কথা বল! প্রয়োজ্ঞ,-_এর মানে ছনে লা এট যে, বিষয়-সব্বসমূতের 
জন্ত্তিত্ব দেশে ও কালে পূর্বে বিভিন্ন সন্তারূপে থাকে তারপর তারা সন্বক্ধের তারা 
সম্বন্ধ হয়) এট সন্বক্ধযুক্ত৷ হওয়াটা ফোন কালিক ব্যাপার নু । সম্বপ্ষ-রচিত 
বস্তমাত্রই অচিন্তনীয_--সন্বন্ধবিচিছন্ন বস্তু একটী নিরর্থক শব্দমাত। এই হ'ল গ্রীণের 
প্রমাবিচ্ঞালের লিক্ষান্ত এবং এই প্রখাপিজতঞানের সিদ্ধান্তই ঠার তব্ববিজ্ঞানে রূপান্ঞরত 
হয়েছে; অবশ্য গ্রীণ তার এই প্রমাবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের আরও ' য:বেষ্ট প্রমাণের 
অপেক্ষ। না করেছ এই রূপান্তর করেছেন এবং তাতে যে তিনি কিছুটা অযৌক্রিকতার 
পরিচয় দিগ্নেছেন, সে বলা নিসপ্রয়োজন । 

এখন দেখ। যাক্‌, প্রীণের শুববিজ্ঞানের কি সিন্ধান্ত এবং সে সিদ্ধান্তের মূলে 
কি যুক্তি । সম্বহ্ধই সমস্ত সত্তার একমাত্র নির্ণায়+_এই যে সিন্ধান্ত, এ সিক্ষাস্তকে 
বিচার করে দেখলে, গ্রাণ বলেন, আমর। দেখত পাই যে, সম্ন্ধ। পিষয়েক স্বরূপ নথ । 
বিবয়াতিরিক্তত কোন সব্তায় সন্বদ্ধের অস্তিত্ব অস্তনিহিত । কোন একটা পিষয় যপ৷ 
'কাএর জ্ঞান হতে হলে পূর্বেই চাই ‘ক’-এর নিরপেক্ষ কতক গুলে) সম্বন্ধ অর্থাৎ 
“খা, গা’, ‘ঘি’ ইত্যাদি বস্থবিশেষ থেকে পার্থক্য ও সাদৃশ্য এবং ‘ক’এর অশ্রনিছিত 
সম্বন্ধ । এবং এই সম্বন্ধের বিশ্লেষণে পাই আমর! বছর মধ্যে একের ভান। কোন 
ফেব্রয়-র পৃথকৃ্ত্বই একত্ব-জ্ানের বাতিরেকে প্রতিপান্ড হনে ন/; অর্থাৎ প্রত্যেক 
বিষয়-বস্তর শু্তানেই বগ্েছে এই একত্বের জ্ঞান । 





নানাস্কের মধো ঘে একক এ জাল 
কোন সম্বন্ধ বত্য বা জ্ঞেয়-র ন্বরূপ হতে পারে লা, যেহেতু এই একক্ব-বোধ এ ডেয় 
বা বিষয়ের অস্তিত্বের প্রমাতা | স্থতরাং কোন সম্বক্ষই সম্বন্ধে থাকে না, থাকে সম্বন্ধীতে । 
স্বন্ধীই হচ্ছে সমস্ত সন্বদ্ধের মূল; এবং এই সন্বন্ধী হচেছ জ্ঞাত! ব| মন । বহুত্রের 
মধ্যে একত্ব এটা মনের রূপ ।_ হর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় বে, 
সম্বন্ধ মলের একটা ক্রিয়াশত্তি, আড়প্রকৃতির এয়। সমস্ত জ্ঞানের মূলে রয়েছে 
জ্ঞাত ও তার ক্রিয়াশীলত! এবং এই জ্ঞাত) বা বিষদ্দী জ্জ্েয় বা বিঘয় হতে একটা পৃথক 
লত্তা। এই জ্ঞাত! সমস্ত প্রদত্ত বিষয়ের জ্ঞাপক বলে স্বয়ং একটা প্রদত্ত বিবয়ভুত 
নয়। প্রজ্ঞার এই একীকরণ-শক্তি ব্যতীত বিচ্ছিল্র সংজ্ঞাগুলোর নানাত্বের প্রমাণ 


' a 


A ‘ 
হয় ল{। এখালেউ আমরা দেখতে পাই আ্রাণের দর্শনে কাণ্টাল্ চিন্তার প্রভাব। গ্রীণ 
বে 'প্রচ্ঞার সম্বন্থকরণশর্তি'র (relating act of the understanding) কথ। 
বলেছেন তা বোধ হয় কাণ্টের ‘সাংশ্লেষিক একস্ব-সংবিৎ’-কেই (synthetic unity 
of apperception) ইঙ্গিত করেছেন । গ্রীণ আরও বলেন বে, কাণ্টাল্স বাক্য 
শ্রাকৃঠিক নিয়মাহ্ুবতি২! যে প্রল্ঞা-কতৃকই নিয়ন্ত্রিত হয়” (dictum that the laws 
vf nature are prescribed to nature by the undersinnding) এ কথার 
মানেই হচ্ছে যে সম্বন্ধক রণশক্তি বা ক্রি! (€1701))5 ৭০0) সর্বসন্তের নির্ণায়ক । 

আমর! পূর্বেই বলেছি, এ্রীণের দর্শনে কাণ্টীয চিন্তার যণেষ্ট প্রভাব থাক। 
সন্বেও, এ দর্শন ছেগেলীয় চিন্তার একটা অঙ্গ বলে বলা বায়; কারণ, গ্রীণ জপ্ট 
অপেক্ষা হেগেলেই বিদ্ধ হয়েছিলেন বেশী । স্বতরাং অন্যান্য হেগেল-পন্থীর স্যায় 
তিনিও কাণ্টীয় প্রমাবিজ্ঞানের দ্বৈতবাদ-খণ্ডনে প্রবৃত্ত জয়েছেন। বন্ডের ও আগা 
কোন বস্তই জ্ঞানের বিধয় হতে পারে না । স্বয়ং সৎ বস্তু ঝ৷ স্বরূপ-সত্ত! (in৪-in- 
80511) যদি অবভাস বা এযাপিয়ারেন্স-এর কারণ হয় তবে সেই পব্ধপ-সন্ত।টাও 
একটা অবভাস ভিন্র আর কিছুই নয । গ্রীপের মতে কান্টের যে অজ্ঞাত ও অভয় 
স্বরূপ-লত্প__এ রকম কোন বস্ত্র চিন্তাই আমর। করতে পারি না_-অর্থৎ একুপ বস্ত্র 
অজ্িন্বের চিন্তায় স্মবিরোধ এনে দেয়। কোন সম্বন্ধ সংজ্ঞাবিশেষ ঝ। তার উৎপাদক 
যে কারণ, কিছুরই সত্তা কোন সম্মন্ধাতিরিস্ত সত্তা সত্তাবান হতে পারে না বা তারা 
নিতাশ্ব অলীক বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে ন॥ গ্রীণ তাট মনে করেন যে, কাণ্টীয় 
দর্শনে বেটুকু ছিউমীয় প্রচ্যক্ষযাদের অবশিষ্ট রয়ে গেছে সেটুকু অপলারিত ছলে ভার 


এই সন্বন্ধবাদের দ্বার! । 


ন্যায়মতে নি্বিকণ্পক প্রভ্যক্ষের স্বরূপ 
অধ্যাপক এসীতাংশুশেখর বাগচি, এম.এ-, বি.এল. 


নৈয়ায়িকগণ নিনিবকল্লক ও সবিকল্পক্ষ এই দ্িনিধ প্রচাক্ষদ্ঞান বলিয়াছেন । 
উদ্ধার মধো নিস্পরকারক প্রতাক্ষভ্ঞানত নির্বিবকল্রক প্রত্যক্ষদ্ঞান এনং সপ্রকারক প্রশ্যক্ষ- 
ভজত্রানট লবিকল্পক পত্যক্ষজ্ঞান।> কিন্তু নির্নিবকল্পক ও সবিকল্লকের স্বরূপ সন্দগ্দে 


নৈয়ায়িক আচার্ঘাগণের বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ আমরা তাহার আলোচন 
করিব। 


নিবন্ধঠার উন্দোতকরের মতে সংজ্ঞাবৈশিষ্ট্য-বিধয়ক প্রতাক্ষই স'বকল্লক 
শ্রতাক্ষ ।২ আচাধ্য ধশ্মকীন্ত্রি সবিকল্পক জ্ঞানকে অভিলাপ-সংসর্গঘোগা প্রতিভাস 
বঝলিয়াছেল।” ধর্ব্মকীত্তির এই লক্ষণের সহিত উদ্দ্যোতকরের এই লক্ষণের অতি 
সাদৃশ্য আছে। সংজ্ঞা শব্দের অর্থ অভিশাপ । উদ্দোতকর অভিশাপ-সংসর্গবিষমক 
জ্ঞানক্ষেই সবিকল্পক প্রত্াক্ষ বলিগ্সাঙ্জেন। ধণ্মকান্তি স্ভভিলাপ-সংসর্গঘে।গ।-(বঘয়ক 
জ্রানকেই পবিকপ্রক বলিয়াঞ্ছেন। কেবলমাত্র যোগাতার প্রবেশ ও অপ্রাবেশই দুইটা 
লক্ষণের বৈলক্ষণ/ । ঘটাদিবস্তর যখন সবিকল্রক প্রতাক্ষ হয়, এই প্রত্যক্ষ ঘটাদি 
সংস্তী বন্তব সহিত ঘট।দি-শব্দরূপ সংজ্ঞার বা অভিলাপের সংসগগও প্রতাঙ্গের বিষয় 
ছইয়৷ থাকে । সংজ্তার সহিত সংজ্ঞীর সম্বন্ধই সংজ্ঞাতে সংজ্ঞার বৈশিষ্ঠা। খটাদির 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সাক্ষাদ্ভাবে ঘট।দি সংজ্ঞা ভাসণান হইতে পারে ন! । এজন্য স্ময)মাণ 
সংজ্ঞার বৈশিষ্টাই চাক্ষুষ সবিকল্লাক প্রত্াক্ষের বিষয় হয় । ই উদ্দ্যোতকরের মণেও 
বলিতে হুইবে॥ আচার্ধয বাচস্পাতি মিত স্যায়ব।ত্তিক-তাৎপধ্য-টীকাতে এই প্মলে 
সম্পূর্ণরূপে উদ্দোতকরের মতেরই সমর্থন করিয়াছেন ।*. 





৯. এন্বলে মনে রাশিতে হইবে যে প্রত্যক্ষজ্ঞান লবিকজক ও নির্কিধকজক-তেছে স্বিৰিধ ছউলেও, অন্তমি5- উপস্থিতি, 
শান্মবোহ প্রকৃতি পরোক্ষজ্ঞান দাত সবিক্লকই ছইঙ্কা শানে । পরোক্ষজ্ঞান নিব্বিকলক হয় লা, এই সবস্চে আমর) 
ৰে যে স্থলে নির্কিকঞ্জক জ্ঞান বলিব লব্কত্ৰই তাহ নির্বিকত+ সহ্যক্ষত্ান বলিয়া বুনিতে হইবে 

২. শৰদিদমনুপদুক্ৰশব্দাৰ্দসন্বত্বন্ত বিহয়তেধণ হুবিধাকি বিজ্ঞান: তৎ প্রতযক্ষ্- 

নেট্রোপলিটন- প্রকাশিত ক্ারবাহ়িক, ১১১ পৃঃ । 
“সৰিকরকে সংং্লাৰৈশিষ্টাজ্ঞানশিতি নিবন্ককৃত:.- ৰ্াদিৰিনোদ, «২ পৃঃ । 

৩. "অক্তিলাপলংস্গবোগা-শ্রতিভ্তাসগ্রততীতি:; কর্পন;." শ্যারবিন্দু. শ্রপম পরিচ্ছদ? 

৬ ভশ্বাদ্ৰু:ংপত্ৰানানস্যি পানি শজরছি তং প্রতাক্ষ: ন কেসলমসূাৎপত্নানাং বুহপল্রানাষপাপ্রি । 

হেট্রোপলিউন-অরকাশিত স্তাঃবাষ্টিক-তাৎপধা-টীকা, ১১- পৃঃ ৷ 


৯৪ দর্শন ঠ 
যদিও উদ্দোতকর ধর্ধনৈশিষ্ট্যবিষণ্রক জ্ঞানকে সবিকল্পক বলিয়া সাক্ষান্ডাবে 
নির্দেশ করেন নাই. তথাপি সবিকল্পক জ্ঞান যে ধর্বিশি্টবিবগুক হৃটবে তাহা 
উদ্দোতকরের উক্তিত্বারাই বুঝা হায়। শব্দের প্রবৃত্তি-নিমিস্তরূপ ধর্শ্মের বৈশিষ্ট্য 
গ্বহীত না হইলে সেই ধর্পিশিষট বস্ত্র বাচক শব্দের স্মরণ হইতে পারে না । বাচক 
শব্দের সহিত নাচা অর্থ সংস্য্টরূপে সবিকল্রক প্রতিতে ভাসমান হুয়। সুতরাং 
পরবস্তি-নিশিত্রূপ ধর্প্ের নৈশিস্ট্যজ্ঞান-বাচক শব্দ স্মরণে স্মপেক্ষিত বলিয়া সংস্ঞানিশিষ্ট 
সংজ্ঞীর জন্তানকে সবিকল্রক বলাতে সংজ্ঞার পরৃত্ডিনিমিত্তরূপ ধরে বৈশিষ্ট্যও সণব্কিল্রক 
প্রজীতিতে বিষল্প হইবে । 
মীমাংসাবার্তিককার ভট্টকুমারিল সংজ্ঞা-শব্দকে সবিকল্পক প্রতীতির বিধয় 
বলিয়া স্বীকার করেন লাই। সংজ্ঞার প্রৰৃত্তি-নিমিস্তরূপ ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে বস্তুর 
সবিকল্পক প্রত্যক্ষ ছইলে গৃহীত সংকেত পুরুষের সংজ্ঞায় স্মরণ হুইয়! থাকে ।, 
আচাধা উদয়নও বৈশিষ্ট/বিষয়ক জ্ঞানকেই সাবকল্পক জ্ঞান বলিয়াছেন। কিন্ত 
তাহা সংজ্ঞার বৈশিষ্ট)বিষ্নক নহে । সবিকল্লক প্রতাক্ষে বে বৈশিষ্ট্য ভাসমান হয়, 
তাহা অতদব্যাবৃত্তিকূপ ।* অশ্দ্বাকৃত্তিবিধয়ক জ্ঞানই বৈশিষ্টাবিষপক জান ।* খটভ্ান 
বদি অঘটবাকুতিবিষক লা হয় তবে বৈশিষ্টাবিযয়কই নে। এই জতদ্বাব্তি 
বৌদ্ধগণের কল্পিত অন্যাপোছ হইতে পৃথক্‌ নহে। 'সঘটের ব্যাবৃত্তি ও অথটের 
জআপোহ একই কপা। বৌদ্ধগণ সামান্য ধর্মকে অন্থাপৌহ বলিয়াছেন । আচার্য 
উদপ্ণন সামাগ্যধশ্রের বৈশিষ্ট্যকে অতদ্ব্যারৃত্তি বলিয়াছেন এবং সামাগ্যাধস্্ীকে পৃথক্‌ 
ভাববস্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই বৈশিষ্ট্য অতদ্বাবুন্ডিকূপ হইলে কথঞ্চিৎ 
বোদ্ধমতগন্ধী হয় বলিয়া! প্রাচীন অন্য আচাধ্যগণ বৈশিষ্টাকে অতদ্ব্যারৃত্তি বলিতে 
ইচ্ছুক হন লাই । এনস্য মীমাংস।মহর্ণঝকার এই বৈশিষ্ট্যকে অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া 
হত শংজ্ঞাক্সরণং তত্র ন তপান্তহেতৃকদ্‌ । 
শিশু এব ছি দুষ্ট; লন্‌ সংজ্ঞা: প্রাররিডুং ক্ষ: ৪ 
সংজ্ঞা ছি প্রগ্যষাশাপি প্রতাক্ষং তু ন বাথতে। 
সংভ্িনঃ সা তাটস্কা ছি ন জপাচ্ছাদনক্ষদ এ ভ্ঞারবান্তিক-তাৎপধা-টাকাধৃত বাসিকল্োক । 

২. ২শতচাববতিবিশিষ্টছৰ"__হপক্ষিরণাবেনী, ২০২ পুঃ ( কাবীদুতিত )) 

৬. ব্দাচাদা উদ্ন বৈহপ্াই তেজ ঈহা মনে করিচা অহ" ব্যাবৃণি বলিয়াছেন । বৈধ্থাই দে তেদ উচা আহ তন্বঝিবেক" 
স্র্থে আমচাঘাক্র্কৃক অতিন্থপ্টত্রাবে লদশিত জ্যান্ত । কোন স্বলে বৈধৰ্দ্যই তেদ। সক্চলের অতেই বৈধর্ণ্বজ্রানজশ্য 
তেঙের জান হউা। পাকে ৷ . লশ্বিকজক শতানস্ারা কোন ব্মীতে বণ্ৰের বৈশিঠ্য ভাত হইলে সেই ধন্সীতে ভাত ধর্শট সেট 
ছপ্রযছিত অশ্রিশশূহ হতে স্বাশ্রয় বন্দীর কিত্রঞ্পে প্রহ্ীতির জনক ছটরা শাক । নৃতরাঃ সব্বিকপক-প্রতীতিন অনন্তরই 


তেষপ্তীতি হইয়। শাকে । কিতা সবিকত্বক-প্র ভীতির বিবেক হয় লা? ইচ্ছা চিগ্রামপিকারের মত। লাচাধা উষতন 
তনকে লবিকন্ক-প্রতীতির বিষয় বলিস শ্বীক্যহ করিরান্ছেন। 
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শ্যত্ররমতে নির্বিবকলক প্রতাক্ষের স্বরূপ ৯৫ 


স্বীকার কবিয়াছেন।> ইহা প্রশস্তপাদতাস্যের সেতুটাকাতে পল্মনাভ মিশ্র এবং 
ঝদিবিলোদ গ্রশ্থ্ে শঙ্কর মিশ্রও উল্লেখ করিয়াছেন ।২ 

চিন্তামলিকার প্রত্যক্ষখণ্ডে বলিয়াছেন বে, ব্দতদ্বাবৃত্িি সবিকল্পক প্রীতির 
অর্থাৎ বিশ্িষ্টবিতয়ক প্রভীতির বিষয় নহে। কিন্তু সবিকল্পক প্রচীতির বনহুর 
অতদ্ব্যাবৃত্তির ভান হুইয়। থাকে 1” সপ্রকারক জ্ঞানকে সবিকল্পক জ্ঞান বলা বায় 
ইহাই চিন্তামানকারের মত । কিন্তু সবিকল্পক ভ্ঞানে নে প্রাকারীভূত ধর্শ্ম ভাসমান 
হয় তাহাতে অঙ্ক কোন ধশ্পর শুকানীভূত হুইয়া ভাসমান =| হওয়াতে সবিকল্পক জন্তানও 
প্রকারাংশে নির্বিধকলকই চইলা থাকে। লিশ্পেষ্/ঃংশেই সপ্রাকারকত্ব ছয় বলিয়া 


৯. বৈশেগিকগলের পরিগনিত লাহডি পদ্ধার্দ হউটতত কোনে ব্মতিবিশ্ু পলর্য বৈশেখিকগণ স্বীকার করিতে পারেন 
নাং অতিরিক খীকার করিলে ব্পাসিদ্ধান্বজপ নিঅচন্বানই হইবে । এক্স বৈশেষিকগণেৰ মতে এই বৈশিষ্ঠ লাহটি 
পৰার্খ হইতে অতিরিত্র পদ্বার্থ হইতে পারে না । বৈশিষ্টাকে পরিগণিত ল[চটি পন্ধার্খের থে কোন একটির হবন্তকুঃত 
করিতে ছইলে অতহ্বারৃত্তিূল আক্োন্তান্াবন্পতাউ বৈশিষ্টোর ব্বীকার করিতে ছইবে ( এজ্স্ত বৈশেহিকগশের মতে 
বৈশিষ্ট। অন্টোক্টযকাধ ধা তেদপৱ্বাৰ্থ। আৰ ছাট ্চাগা উদ্্ের মত । মীমাংলা-মহার্ণবকার বৈশেষিক-পরিগশিত 
সাত পার্থ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ শ্বীকার করিতে লারেন। পূর্কমীযাংলস্গপ সকলেই বৈশেখিক পদার্থের অনুকরণ 
করিলেও পর্ব্ধতোভ্তাৰে বৈশেষিক-সশ্মত পদার্থগুলির সমর্থন করেন নাট । পর্ঙগীষাংসকক্গপ বৈশেষিক-সন্মত সাতটি 
পাপের নান্যধিক ত! কযানা করিগ্াছ্ছেন। এজক্গ বৈশেষিক সম্মত সাতটি পদ্মৰ্শ খীকার না +রাতে পূর্বঙ্ীসাংসকশশের 
ললিষ্কাপ। হট না: পর্দমীমাংস হকার পরান ক্ৈমিনি, দৈশেষিক গু কার হগবান্‌ বপাদের মত পদার্থ পরিগশনা 
ক্রেন নাই। এজস্স পৃকরমীমাংলকগশ। বৈশেছিঞ পলার্থের জশুনচরশ করিলেও সর্বযেচাতাবে করেন নাই । প্রাঙ্গাপিক। 
শ্রতীতি সমর্থন করিবার জন্য কোন স্থলে অতিরিক্ত পলাপ্‌ও সরলা এরিতাদ্ছেন | কোন স্বলে বৈশেবিক-লম্মত পল 
পরিত্যাগও করিরাচেন। আবার কোন রলে বৈশেষিক-পদার্থের অনুকরণ করিবাছ্েন। এজক্ক মীঘাংলা-মহার্ণধকার 
ইৈশিষ্টাক্ষে বৈশেহিকের সাতাঁট পদার্থ হইতে আতিরিক পদার্ বলি শ্বীকার করিযান্ধেদ। আর এট কশা পুজ্লাপাক্ 
অধুতপন ব্রদ্বতী ব্ছ্ৈতরঞ্রক্ষা রশ বলিক্ান্েন । “তথা ছি বৈশিষ্ট্যাঘ)ং তাবৎ পৰাৰ্ান্তরং মতাবারাহঙ্লারিতিং 
অঙ্গীকৃতন্‌ । তদেবাত ভাষতে ৷" অন্বৈঠরররক্ষা, পৃ: ৭। এপ্ানে মধুলুদেন সরস্বতী ছে “মতান্তরানুসারিতি:" বলিয়াছেন 
তাহা শীমাংলাসহার্শনকারকেই লক্ষা করিতেছে ঝহান্ত পরিহাশের বিবয় এই বে, বর্তমাদ সমছে কোন কোন 
পণ্ডিত এছ্ল বলিতে ব্দারতত করিরাচ্েদ যে. বৈশেখিক-পরিগৰিত পনার্ঘগ্ডলি নিতাকই অবৈমিক । অথচ পরমাৰৈদিক 
পুর্ধহীদোংলকপণ লকলেই ইবশেষিকের পদার্থ ই অবলম্বন করিবা বেহবাখাার বৃত্ত ছইকাত্েন । পর্ববমীমাংসার 
পত্ৰকার জবা, ৭, ক্র প্রভৃতি বৈশেশিকসশ্মত পদার্থ অবসস্বন করিযাই পূর্বংসীমাংসা-সুত্র প্রশ্ন করিযাছেন। বৈশেষিক- 
সম্মত পদ্বার্থ আবৈদিক হইলে অর্থাৎ বেদার্খের শ্রতিবৃ ছইলে পূৰ্দনীমাংসকগশ এই বৈশেষিক-পদ্ার্থগুলি অবলম্বন করিতেন 
লা। দক্ষিও ভটগ্রতকের পতি মীঘাংলকসশ বৈশ্েষি+-লরিপপিত জবাগুণাছি পদার্থের সংখ্যার কিঞ্চিৎ ন্নাদ্কিভ্াৰ 
করিয়াছেন তাহাতে বৈশেষিক-লম্মত পদার্থ বে তাহাদের উপজীবা ইছার কোন হানি ছয় মাই। শ্বযং বৈশোস্িক, 
আচাধ্যগশও একপ দূদাৰিককাৰ দৰ্শন কৰিয়ান্ধেন । 

২ চক্রোক্৷ একাদশ উপাধিকপ্চাপর ইতি দ্বাদশ পবার্খ। ইতি মন্বারণৰকার:। তঙ্গশাকজদ্‌ ইপাধিকং ছি বিশেষশো, 
াহিঘটিতদধাদ্‌ বিশিষ্টং যাত্যহ্‌। ন চ বিশিক্টং পদার্খান্তরদ্‌। লেতু্টাক. ১৯৭ পৃঃ । 

হহার্শবকারস্ত উপাহিকেন দহ ্বাবশাপদার্থানাহ । বাদিবিনোদ, ৫৩ পুষ্। 

= দখী পুরু ইকি জানানন্তরং দণ্ডবতাদণয্যানৃতিরবশদ্যত ইতি । তঙ্ছচিস্ানশি, প্রতাক্ষণণ্ড, ৮৩৩ পৃঃ। অদ্বৈত 
র্যা, ৭ পৃঃ আৰ । 





ঃ 1 


পি দর্শন 


[বশেব্যাংশে জ্ঞানই সাবকলরজ্জ ডান । এজন্য একট সবিকল্লক এন শ্রকারাংশে 
নিংপ্রকারক ও বিশেধ্যাংশে সপ্রকারক । ইহাই চিন্তামণিকারের মত।১* কিন্তু 
সাম্প্রদায়িক নেয়ায়কগণ বলেন যে পবিকম্পক ভ্যান প্রকার ও বিশেধ্য এই উভয় 
অংশেষ্ট সপ্রক।রক হুইয়। থাকে । প্রকারাংশেও , নিশ্রুকারক লে । হৃতরাং এই 
সাম্প্রদায়িক নৈয়ায়িকগপ চিন্তামশিকারের মত স্বীকার করেন লাই । গার বলেন 
তে, বাক্ষাংশে বেসন জাতি প্রকার ছয়, এইরূপ জ্রাতযংশেও বান্তি প্রকার হই) আকে। 
বিশিষ্টদ্ঞানে জাত্যংশে ব্যক্ত ও ব্যক্ত/ংশে জাতি একারীভূত হুইয়। ভাসমান হয়। 
তাহাদের মতে জাতি ও জাতিমাল্‌, ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান্‌ , গুল ও গুণী ইছার। পরস্পর- 
সন্বন্ধভাবেই অনুভূষ্পমান হুইয়া থাকে । কিন্তু সাম্প্রদায়িক নৈয়াস্সিক গণের মত স্বীকার 
করিলে বিশেষণাস্যরের জবিশ্রান্ত-পরম্পর! স্বীকার করিতে হয় বলিয়। বিষয়ের পর্ধ/বসান 
হইতে পরে না। এ জগ কোন স্থলে বিশেষণ নির্বিবশেষণ হইয়া ভাসমান হয় ইহ 
স্সাকার করিতে হুইবে । 

চিন্ডামণিকারের মতে এই নির্বিধিকল্পক প্রত্যক্ষ প্রমাও নহে অপ্রমাও নন্ধে। 
কিন্ত সাম্প্রদায়িক নৈয়ায়িকগণ নির্বিবকল্পক ও সবিকপ্রক এই উভয় প্রাত/ক্ষেরই প্রাত্ব 
শ্বীকার করেন। কিন্তু সামপ্রদায়িকগণের এই মত সঙ্গত মনে হয় না। কারণ 
নৈয়ায়িকগণের মতে জগ্থাপ্রমামাত্রই গুণজগ্ । কিন্ত নির্বিবকল্পক প্রত্যক্ষ গুণজন্ত লছে । 
নি বর্বকাল্পক প্রতাক্ষগ্ডানের জনক গুণ কিছুই বলিতে পার! বায় ন। গুণঞ্রগ্ঠ ন। হইয়াও 
জ্ঞান প্রাম। হুইবে ইহ অসঙ্গত । যাহা হউক চিন্তামণিকার নিবিবকল্পক প্রত্যক্ষকে 
শ্রম। ও ভ্রম হইতে বিলক্ষণ বলিয়। স্বাকার করিয়াছেন। গোঘটাদির সবিকল্পক 
প্রতাক্ষের পূর্ব্বে গোঘটাদিতে সমবাগ্সন্থপ্ধে সবন্থত গেোস্ব-ঘট র-দ্র।তিবিষয়ক নির্বিবকলক 
প্রচক্ষের অনপ্তুর সমবায়সম্থক্জে গোস্বাদি জাতিবিশিষ্ট গবাদি ব্যক্তির সবিকলপজ প্রতাক্ষ 
হইর। খাকে । ইন্ড্রিরস্জিকর্ষের অনন্তর নির্বিবকল্লক প্রত্যক্ষ হুইল পরে সবিকল্পক 
প্রত্যক্ষ হয় ইহাই সাধারণ নিয়ম । এই সাধারণ নিয়ম-সন্বক্ধে আমর! পরে বিশদভাবে 
আলোচনা! করিব ॥ যাহ! ছউক ইন্ট্িস্বেদ্ত বস্তুর সহিত, ইন্ড্রিঘসল্লিকর্ষ হইল প্রথমতঃ 
সেই উন্দ্িবেদ্ বস্তুর নির্বিবিকল্রক্চ প্রতাক্ষ হুইয়! পরে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ হয় । এই 
নিরিবকল্পক শ্রত/ক্ষস্ব কারে প্রমাণ কি তাহাই এখন আমরা নালোচন| করিব । 





১ সবিকজকঞ্চ ৰিশিঠক্ঞান: শা গৌরক্্িতি । তন্থচিত্বামনি, প্রত্রক্ষধণ্ড ৮০৯ পৃ । গৌরিতি শিশিইজানে 
আবিনিষ্ঠত গোহগ্ত তানাৎ। তহভিগ্রামলি, প্রত্যক্ষমণ, ৮২৮ পৃ পৌরিতি লবিকপ্রকমপি স্যোত্বাংশে নির্বিকম্রকলেৰ । 


তত্র প্রকায়াতানাহ | তন্থচিন্তাযশি. প্র তাক্ষপণ্ড, ৮২৩ পৃ: । 
২ বত: পর্বাং বিশেষণ: বিশেষশবদেক ৷ পোদাছগাবপি বক্ষ্যাদের্বিশেষশহাৎ । নিশেষণং বিশেষপবক্ষেব ভাসতে 


ইতি ন নিন । অঙ্গ গৌরিতিজ্ঞানে বিশেষপক্ঞানত বিশেষপান্তরপরস্পরাবিক্রে দষিবরাপর্াবসানাৎ ৷ তবচিন্তাসপি, 
অতাক্ষশণ্ড, ৮২- পৃঃ; বাঙিবিনোহ, ৭২ পৃ আৱৰা । 


হহষতে নির্বিধকলক প্রত্যক্ষের স্বরূপ ৯৭ 


চিন্বাণণিএরান্থের প্রহাক্ষখণ্ডে নির্সিবকল্রক পরিচ্ছেদে বল! হউক্সাছে বে, বদিও 
লির্বিবিকল্গক প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ প্রথাণ সন্তাবিত নহে, যেছেতু নিন্নিকলক প্রত্যক্ষ 
অভীন্দি় ; অতীস্টি্বহ্ প্রত্যক্ষ প্রমাণসিস্ণ নহে ॥ নির্নিবকল্পক প্রতাক্ষ স্সবিঘয়- 
বাবহারেরও জলক হয় না। এল্রস্ণ বাবহাবও িরিরবিকলক প্রতাক্ষে শ্রঘাপ নহে । 
ব্যবহর্বা বত্যুর জ্ঞান ব্যবহারের কারণ হলেও ব্যন্হু্ঠব্য বহর নিবিবকলক হন্তান 
ম্ববিঘণপ্রের ব্যবহারের জনক হয় না। ব্যবহারমাত্রঠ সবিকল্পক জ্ঞানসাধা | এ স্থলে 
ব্যবহার বলিতে স্ঞাতবস্তুতে শব্দ প্রয়োগ এবং ভঝাতবন্ধর আনয়ন-আঅপসারণাদি বুঝিতে 
ছইবে। বস্তু জ্ঞাত হইলে তাহার বিবিধ বাণহার ভউযা পাকে । ঘট ছত্রাত হইলে 
“হা ঘট’ এইরূপ শব্দ থার। নির্দেশ করা বায়। এবং দ্রাত ঘটের স্সানয়ন-শপ- 
সারণাদিও করা যা9। নির্বিবকল্লপক ভ্ত্ানারা তাহার বিবয়ের ব্যবহার কর] ঘায় না ॥ 
স্থৃতরাং নির্বিবকল্পক জানে ব্যবহারও প্রমাণ লহে। নির্দিদিক্পক জ্যানসাধ্য কোন 
ব্যবহারই নাই । বদি বলা বায় কেন বিষয়ে নির্বিবকল্লক স্তযানের পরে ‘একই বিঘুটি 
আমি লম্মুদ্ধভাবে ভানিয়াছি। এইরূপ অনুস্বই নির্বিবকচাক জ্ঞানে প্রমাণ হবে__ 
এন্ধপও বল! যায় না। কারণ কোন বন্ধু আলেক-বিশেষণ-বিশিষ্টভাপে জ্ঞাত ছটলে, 
সেই বস্তুটি স্পব্টরূপে ভাত ঝলিক্। অন্মভন তয। আর অল্পবিশেঘণ-বিশিষ্টরূপে 
জানলে সেই বপ্মটি সম্পৃক্ষভাবে জ্ঞাত চটয়া(ড এইরূপ জন্ুভব হয় । 

অল্পবিশ্যেণ-নিশিস্ট হানে ফ্ঞানও সবকললক জ্ঞানই বটে) নির্দিবিকল্রক ফ্যালের 
বিষ নির্বিবশেষণ । কোন বিশেষণ সারা বিশেষিত বস্তুর ভৱান সবিকল্লাক চন্তান। 
আল্লবিশেষণ বিশেবিত বহ্যর ভালই সমন্মুদ্ধ জ্ঞান । স্থতরাং সম্মুদ্ধভাবে জানিছ এই 
আনুভবণড নির্নিনকল্লক প্রতাক্ষে প্রমাণ জচতে পারে ন1। স্ৃতরাং (দেখা যাটতেছে 
নির্দবকললক প্রত্যক্ষে প্রতাক্ষ প্রণাণ হয় না, বাবহার প্রমাণ হয় ন, সম্মুক্ষগাবে 
জানিয়াছি এরূপ জন্ুভবও প্রমাণ হয় ন। । 


ক্রমশ 


nara 


দর্শনের স্বরূপ ও লক্ষ্য কি? 
জজিতেজ্রচত্ঞ মজুমদার, বি. লি, এল. 


প্রতোক বিজ্ঞান্ট এক একটা প্রাঘ়োভ্তন-সাধন দৃর্টিভক্গি । ৩ত্যেক বিজ্ঞানের 
পেছা,লউ সামাজিক বন্ধনে আনন্ক মানষ্-মলের কতগুলে! তীব্র প্রস্ঠোজন-পসিন্ধির বেগ 
লক্ষ্ম করা বার । গণিত, জো।তিব, চিবিতসাশাক্ত্র, রসায়ন-শিভা প্রভৃতি নিভভান ওল! 
আদিমকালে নিছক দরকারের চাপে শুল্মগ্রহপ করেছিল । জ্য।মিত ও পদার্থবিতাও 
তাই । আধুনিককালে মনম্তত্বও সাম19ি'ক মানুষের শান্তি, স্গান্থা আনবার প্রবৃত্তি 
পেকেট অঙ্কুরিত হ'য়েছিল। আমার বক্তব্য তগচ্ছে এই তে, যে বিশেষ দৃরিভাজ এক 
একটা বিজ্ঞানের প্রাণস্রূপ সেই ভঙ্গিটা ধারণ ও ধারণ। করবার প্রথম আগ্রহ 
গুটিকয়েক লোকের মধ্যে জন্মায় সমান-প্রন্োডজন সিদ্ধির জন্য। কিহ্য দৃষ্টিভঙ্গির 
প্রথম স্বষ্টি প্রয়োজন-ন্ভির হ'লেও কিছুদিনের মধ্যে দৃষ্ছিভঙ্গিট। একটা নিরালঞ্ ও 
প্রয়োজনাডিরিক্রু আকার খারপ করে। তার কারণ, কোনও একটা দৃষ্টিওি সপ্প্রাসার 
লাভ ক'রলে প্রয়োজনাতিরিক্ত' হ’য়ে দাড়ায় এবং তাতে ক'রে আনেক ডাৎকালিক 
লমস্ঠার স্বরিত সমাধান না ছ’লেও দুয়ের অনেক কাজ সঙ্জ হ'য়ে ওঠে। এ ছাড়া 
আন্ুবের মনের নিয়ম ছ+চ্চে, একট। দুর্ভিভঙ্গির উৎপত্তির পরই সে ₹নক-প্রবৃত্তিকে 
ডাড়িয়ে। ছাপিয়ে অনেকটা ন্রিসব্ত৷ বৈশিষ্ট্য নিতে থাকে। 

দর্শনও একট। দৃিতাঙ্গ । উতিাসের পাতা উল্টোলেই (দেখতে পাওয়া বাবে 
ভন্ম-মত্, অনিশ্চিত ও আকস্মিক ভর্ঘটন। প্রস্তুতির বিভীধিক। মানুষের মলের মধ্যে 
জাগিয়েছে অমগ্রাচেতনার জিজ্ঞাসা । সেই চিজ্ঞাস। থেকে যে দৃ্টিভাজ জপিঃয়েছে 
তার নাম দর্শন । এই দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য কি? বিজ্ঞানের দৃছিভজি আর দর্শনের 
দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য কোথায় ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে তলে শ্রমে বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করতে হবে । বিজ্ঞানের দেখবার ভঙ্গির দুটে। বৈশিষ্ট । 
প্রপমতঃ কোনও একট। বিশেষ ঘটলা-সংঘের স্বরূপ ভানবার দৃষ্টিভঙ্গি বিজ্ঞানের । 
তেমন মনন্তফ্ের (বব্যবপ্ত শুধু জআান্সসন ঘটল, গণিতের বিষয়বস্তু শুধু সংখ্য।। 
দ্বিতীয়তঃ বিশেষ ঘটনালংঘের অতিন্দরডা-লক্ধ, পরীক্ষা-লন্ধ ও পরমাণ-সক্ষয ভ্যানের 
নাম বিজ্ঞান । ভালা ভাসা জ্ঞান, ঘ। শুধু কল্পনা-নির্ভর, যা পরীক্ষ) কর। যায় 
না, তা অবিশ্বাসার কাছে শ্রত্যক্ষ প্রম।ণিন কর। যায় না, সেই রকম জ্ঞানকে বিজ্ঞান 
বল। হুয় না, এট হ’চ্ছে আধুনিক্যুগের কন্তেনশ্যন্‌ । দাশনিক দৃরিভলিতে এই দুটে। 


» দর্শনের স্বরূপ ও লক্ষা কি? ৯৯ 


বিষয়েই প্রভেদ আছে । সমগ্র বিশ্ববৃত্তান্ত খণ্ডত: জানবার মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গি ত 
অদার্শনিকের ; বিশ্বপ্রকুৃতিকে অথগুভাবে জানবার থে ভঙ্গি তাই দার্শনিকের । প্রত্যেক 
(জ্ভ্ঞানারষ্ট বিষয় জ'চ্ছে তুটো, “কি এবং ‘কেন’ । ক’ এনং ‘কেনা এট ছটো। 
ক্যাটিগরি (০৭০6০1১) বন সমত্মের বেলায় প্রযুক্ত হয়৷ হখলউ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির 
জন্ম হুথু। কান্ট দর্শনের বক্তবা গ'চ্ছে যে খণ্ুপ্রকৃতিউ কেব্ল ‘কি' এবং ‘কেন 
জিজ্ঞাসার যোগ! ক্ষেত্র; অখশুকে এই দুটো প্রশ্থব্দ্ধ ক'রে শুধু বর্থতা আসে । 
এ বিষয়ে অনেক আলোচনা ছ’য়েছে। আমি শুধু এই প্রশ্রটাই ক'রব ; খণ্ডনিশ্বের 
ক্ষেত্রে ‘কি' এবং ‘কেন'-এর যে অর্থ সমগ্রোর ক্ষেত্রেও “কি? এবং ‘কেন’-এর সেঈ 
একই অথ এই ধারপা (05৪৬॥PU০৷) কি ভুল নয়? একটা জন্খ ‘কেন’ গ'ল 
চিকিৎসাশান্রে এ প্রশ্ন যখন আলোচিত ও ভিজ্রাসিত হয় তখন সে স্থলে ‘কন’ প্রান্তের 
যে অর্থ এই বিশ্ব হ’ল ‘কেন’ তখনও ‘কেন’ প্রশ্নের সেই একই অর্থ পাকে এ কথা 
ভ্রমাত্মক । কেন এবং কি দুটোই জিপ্যাস্দু মলের পোস্‌ (605৬) । সমগ্রের ‘ক্রেন! 
প্রশ্বের পেছনে মার কোনও ‘কেন’ নেই । জননশ্থা দোধ সামাঁগ্রক ‘কেন’তে 
আস্ত নয় । 

স্বৃতরাং চরমসত্য জানবার জন্য যে দৃষ্টিভঙ্গি তারই নাম দর্শন । দার্শনিক-বিশেষ 
যে রকম মতবাদই পোষণ করুন ন! কেন, প্রত্যেকেরই বিশ্বাস সেই মতনাদে কতগুলো 
চরম ও চিরসত্য প্রকালিত চায়েছে। দেশকাল-নিরপেক্ষ ও সামগ্রিক দৃষ্টিভ'ক্গ 'চ্ছে 
দর্শনের স্বরূপ | দ্বিতীয় কপ! দার্শনিক দৃিতঙ্গির মধ্যে এ কথা অশ্যুনিচ্তি নয় যে 
এই ভঙ্গিলন্ধ সত্যকে পরীক্ষা-প্রক।শ করতে হবে, কিংব। অবিশ্বাসীকে প্রমাণপ্রয়োগে 
প্রত্যক্ষ করিতে বিশ্বাস করাতে হবে । এট ভঙ্গিজ্াত সতোর মাপ কি? বা যুক্তি- 
শ্রতিষ্ঠ ও বিচার-সাপেক্ষ তাই দার্শনিকডঙ্গিতে সহ্য । প্রীতিষ্ঠার অর্থ প্রশ্বকারী মনের 
হঙ্ষগ্র তৃপ্তি । গণিতের সতা পরাক্ষ। কর! যায় এবং ঘায়ও লা। গলিত হেন প্রত্যক্ষ 
বিজ্ঞান ও দর্শনের মাঝামাঝিতে অবস্থিত । 

উপযু।“ক্ু আলোচন। প্রণিধান ক'রলে বোঝা যাবে দর্শনশান্রোর কতগুলো নি 
55888201)019,)8 আছে | দর্শনের বৈশিষ্ট্য ছ’চ্ছে সেই 759২১001101 গুলো বিচারিত 
হ'য়ে তবে গৃহত ছয় । মান্ুবের মলের জোশ presumptions লোই দর্শনা 
assumptions | দাৰ্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ঘে শুধু বুদ্ধির প্রাধাচ্যদ্রাত একথা সততা নল্প। 
যে দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে সমগ্রের স্বরূপ নির্ধারিত হয় হাতে বুদ্ধি বা কোল একক বৃত্তির 
প্রাধান্য স্বীকৃত হ'তে পারে ন৷। সেইজন্য বৃদ্ধিবাভীত অন্যান্য বৃত্তির মধ্য দিয়ে চরম- 
লত্য লভ্য কি না তাও দার্শনিকেরই আলোচ্য বিষয় । দর্শনের কোনও রকম 
intellectual bias (বুদ্ধির একদেশদর্শিত৷ ) নেই । চরমসত্য বুদ্ধি দিয়ে লভা নখ 
এ কথা পশু দাৰ্শনিক ব’লেছেন। এর থেকেই বোঝা হায় দার্শনিকের “কি” এবং 
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১০৩ 
*কেল' সমতা চেতনার ‘কি’ এবং ‘কেন’, শুধু theurclic reason এর 0৫৮০7 An | 
কাণ্টায় দর্শনের ভ্রম এইখানে । 

আমার বক্তব। সম্প্রসারিত ক'রে বলতে পারি লে দর্শন একট! দৃতিভ্গি ; চবম- 
সতা জানবার ও সমঞাস্তেয অসস্মঞ্াস্সন্ন দিয়ে “জানলার” ভক্তির নাম দর্শন । 
মনেও বিভিন্ন বিজ্ঞান শুধু একটা ক্ল্রন। । “Theoretic ren ron'কেট আমরা শুধু 
+700807)" কল্পনা ক'রে এই ভুল ক'রে বলি যে ‘Practien| reason’ এবং ‘Acsthetic 
reason” বুঝি ‘769২০৷" =য়। শুধু অপ্রকাল্ঠ অনুভূতির বেদন। দর্শন নয় । সেটডশ্য 
সাধক ও দার্শনিক পৃথক্‌ । শুধু কার্য-ঝারণতন্ব-লন্ধ জ্ঞান দর্শন নয়। পেইগ্গ্তাই 
বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পৃপক্‌ । দার্শনিককে বারে বাৱে জ্লম্ঞ্ী সংপ্কৃত চেতন। দিয়ে 
খুকি এবং ‘কেন’এর উত্তর খুজে পেতে হয়। এবং যে তত্ব সেট সমগ্তিচেতনার তাণ্তি 
দিতে পারে দার্শনিক দৃ্ঠি ভঙ্গিতে সেইটাই সত] । শঙ্ষরের মায়াঝাদ সত্য দার্শন্কি 
দৃষ্টিতে সেইজন্য ভ্রমান্্ক । সোপেনচাউরের জচেতন-এযণ/বাদ সেইডন্যুই ভ্রমাত্মক । 

তাছ*লে দর্শনের লক্ষা কি? ধর্শ্মের লক্ষ) উপলক্ধির মধ্য দিয়ে জীবন-গঠন। 
বিজ্ঞানের লক্ষ্য পরাক্ষার মধ্য দিয়ে সত্যের প্রয়োগ । এট ভালে দর্শনের লক্ষণ 
সমগ্রচেতনশা দিয়ে চল্রাক্মত্যেল্প 1০141744508 অনুমোদিত বণনা যেহেতু 
সমগ্রসঙ্কে সমগ্রাচেহনা দিয়ে জানার দৃষ্টিই দর্শন, সেইজন্য দাশনিকের বহুদশী ও 
বশত হওয়| প্রয়োজন । দর্শন বিজ্ঞানকে নিন্দিত করে না, বিওানকে আভি্েম 
করে। খণ্ডকে না জেনে সমগ্রকে জানার জানা দার্শনি(কর নয়। তবে এও ঠিক 
সংগ্রকে গেলে সেই ছানার আলোকে খণ্ডকে জানাব দৃষ্িওঙ্গিই পাটি দর্শলিকের | 
স্পিনোচার অনন্ুদৃত্ি (501) specie 100017730509)-তত্ধের মধ্যে এই সতা লুকোন 
আছে। অতঃপর প্রশ্ন ওঠে বিভিন্ন খণ্ডের মধ্যে সন্ব্রনস্থাপন করে সমগ্রকে দার্শনিক 
ভাবে জানা যায়, না, সেগুলোকে ছাড়িয়ে জানার প্রক্রিয়াই দার্শনিক । এই আ'শ্বর 
সদুত্তর দিতে হ'লে দৃষ্টান্ত দেও) দরকার ' পদার্থবিভঞ।, মনন্তস্ব, আববিঞ্। ও 
রসায়নের তত্বগুলে| পরস্পরসম্থন্চ করতে পারলে হুয়তে| একট। সামান্য জানে পৌচ্ছুতে 
যেতে পারে কিন্তু সেটাকে দর্শনপদবাচ্য ধারণা! করার সপক্ষে কোনও যুক্তি নেই । 
আমার মলে হয় বিজ্ঞানগুলোর সমন্বয্মূলক ক্তানও বিজ্ঞানই থেকে যাবে। শুদ্ধ 
অনস্তঞ্ধ কিংবা শুদ্ধ শানীরবিঞ্ থেকে মনঃ-শারীরবিদ্ধ। (Peycho-physiology) 
অধিকতর দার্শনিক সত্যমুখ্খী একথা। ধারণা করার ভিত্তি নেই । ভবিষ্যতে জ্ঞানবিদ্ঞানের 
সাথে হয়তে! একটা বিরাট্‌ সমন্বয়মূলক বিজ্ঞানের স্থষ্টি হবে কিন্তু সেই ‘জ্ঞান’ বৈজ্ঞানিক 
“ক্যাটিগরি'-সংক্রণমিত জ্ঞানই থেকে যাবে। বিভিন্ন বিজ্ঞানের মধ্যে সম্বন্ধ-*"ব।পনের 
ঘটকতার মধ্যে দার্শনিক নেই; দাশানিক সেই সমগ্র জানবার জন্য প্রয়াসী যে 
সমপ্রের সীমাবদ্ধ প্রকাশ খণ্ডের মধ্যে । অর্থাৎ প্রকাশক প্রকাশ্য প্রকাশ “ক্যাটিগরি'ই 
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* দর্শনের স্বরূপ ও লক্ষ কি? ১০১ 
দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক ক্যাটিগরি। এই ক্যাটিগরির মধ্যে কোনও 'inlurent 
contradiction" নেক্ট 1 খশুভ্ঞাল ও পরস্পর (interpa্r৬=) লসন্বন্ধচ্রাল দাশ নিককে 
মৌলিক কাটিগরির ০০০7৫০০ রূপ জালতে সাহাব্য করে। এটদগ্য দার্শনিক 
পরাবৈজ্ঞানিক, জনৈজ্ঞানক এবং বৈজ্ঞানিক সমস্বটীভূত । শিল্প ও নীতিশাপ্রের লাখেও 
দাৰ্শনিকের সম্বন্ধ এ একই রকমের । 

যেহেতু দর্শনের সারাংশ (n০]০৪7 এবং C০২৷৷০৷০৪১ সেইডন্য উপযুক্ত 
সন্তব্যগুলো প্রকাশ ক’রলাম। তবে Ontolo৪} এবং C০-।॥০!০৪১ ছাড়াও দর্শনের 
আরও শাখা আছে । 12113161)001085 একট! অতি প্রন্লোদনীয় শাখা । pistemo- 
l০৪)তে জ্ঞান৷ ক্রিয়াটা নিডেকে সমর্থন করে, সপ্রমাণ করে উদণাটন করে। 
এতাহৎ, জ্রানার অর্থ thcoretic-intellectual জানা বলেই ধ'রে নেওয়া ছ'’য়চ । 
সসস্মপ্রা-চেতন্সা্স-জান। এ জানার চাইতে একটু অন্য রকমের দুর ভবিস্যাতে 
epistemology পরিবর্ত্তিত হুবে। সৌন্দর্য/-ভ্ঞান, রস-জজান, মূলয-জ্ঞা2, ণ-জ্ঞান 
প্রভৃতি বিশ্লেষণ ক’রলে একটু নুন ক্ষেত্রে উপনীত হওয়া যায়: ‘V৭l৷০' এবং 
‘০১j০০১' দুটো কিছু আলাদা নয়। প্রত্যেক জাল। ক্ৰিয়াই “১21174-0১1০0 wল| । 
EpistemologyT প্রকৃতি হ’চ্ছে আনা ব্যাপারটাকে মেনে নিল্পে তাকে যুক্তি দিয়ে 
বুঝতে চেষ্টা করা । জ্তাতা ও ভেরয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কি, তাদের অস্তিত্ব পরস্পর সঙন্দন্ধ- 
সাপেক্ষ কিংবা নিরপেক্ষ_ এই সব প্রশ্ন ০i১(৷৷॥০]০৪)র ) দশলের এট শাখার 
উদ্দেশ্য হ'চ্ছে চরম ও সম্মঞ্রা দৃণ্টি পেকে দান! ব্যাপারটাকে বুকে নেওয়া । প্রকাশক- 
প্রকাস্য-প্রকাশ ক্যাটিগরির সাথে জ্ঞা এা-ত্য়-জজ্ঞান সম্বন্থের বোঝাপড়া epistemology র 
শেষ লক্ষ্য । 

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধো আমার অভিমত প্রকাশ করার চেষ্টা ক’রেডি। 
বলাই বাহুল্য দার্শনিক চিন্তাতে নূতনত্ব আলার স্বপ্র অলীক । হেতেতু চিরসহাষ্ট 
দার্শল্কের জানবার বিবিয়। এবং (চিঃসতা একএ€কম, একটালা ও তা কোনও না কোনও 
ভাবে প্রকাশিত না হ’য়েহ পীরে না। 


আয়ুৰ্বেদে তত্তুজিজ্ঞাস। 


বধ্যাপক জীতারাপদ চৌধুরী, এম.এ. ৰি.এল., পি-এচ.ডি. 

স্তর 

(পুর্বানহুততি ) 
শারারপ্থানের . প্রথম অধ্যায়ে স্থশ্রত জাগতিক মুলতন্সমুছের এক সংক্ষিপ্ত 
অপচ সুস্পষ্ট বি-রণ দিয়াছে“ । তিনি প্রথমে প্রায় সর্বশাস্ত্রে পারগুহীত সাংখ্যসিন্ধান্ত 
সমূহের এক নি্ষর্ষ দিয়াছেন এবং তদনন্তর আয়ুর্বেদে শাস্রোপযোগী তাহাদের যে 
সক্শিষীকরণ ঘটিয়াছে তাহ।র উল্লেখ করিয়াছেন । এতত্যতীত প্রাস্থের বছ "স্থলে 
প্রসঙ্গক্রেমে এবিষয়ে নিজমত আংশিকভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । আমর! এই ক্রমেছ 

হ্শ্ুতের মত পধ্যালোচনা করিব। 

যাহা সর্বস্তুতের কারণ, স্বয়ং নিষ্কারণ, সন্বরফস্তমঃদ্বরূপ, অধ্টরূপ,* অধিল- 
জগতের উত্পত্তিছেতু* তাহার নাম ব্যক্ত তাহ! এক* ছইয়াও বহু ক্ষেত্রন্তের 
শধিষ্ঠান, সমুদ্র বেমন পদক পদার্থসমূছের ।* সেই অবাক্ত 
মি? হইতে মহৎ, উৎপন্ন হয়," তাহাও সন্বরজঞত্ঃস$-প্মভাব । সং্ঘ- 
রজন্তমঃ-স্বভাব মহৎ হইতে অল্লক্ষণাক্রাস্তই লস্কর উৎপন্র 
হয়।" উহা ত্ৰিবিধ--বৈকারিক, তৈ৬স ও ভূতাদি (৯ তন্মধ্যে তৈজস-সহ।য় বৈকারিক 





১. হুশ্রুত লিঙ্গ তক্ষের জন্য প্রতাক্ষ- আগম, অনুমান ও উপমাৰ এই চারিটি প্রাণ স্বীকার করিয়াছেন; ১1১1১৬, 
তক্ষাঙ্গবরযা্ত' প্রত্যক্ষাপহাশুষালোশদানৈতবিরদ্মূচাাননুপধার্ । এই প্রদাপচতুষ্টযের একটি উপাহণেরল ১1২৪৮, 
শর্ধেধাং চ ব্যাধীনাং ঘাততপিস্তক্লেল্য।ণ এব সূলম্‌ ; তলিঙ্গক্চাশ্দ ঠৰ্লৱাদাগমাচ্চ । শলা তি কৃৎশ্ৰং বিকারক্ঞাতং যিদ্ছরান্পেপাষস্টিতং 
শন্বরজগ্তষাংলি ন বতিরিচান্তে, এবসেৰ ক্ৃত্র বিকারচগাতং বিশ্বরপেপাবস্থিতমব্যতি[এচা খাতলিবঙ্সেক্সাপে। বৰ্তন্ধে । এই 
কলের ব্যাখ্যাপ্রলঙ্ষে ডল্হণ বরিতেদ্বেন, '€তেন তলিক্ষরাদ্িত]াছিন) অনুমান প্রত্যক্ষগমোপছালালি চঙারি এযাণাছ্যজানি।' 
২. *শ্রন্বতিভাবেনৈৰ বক্র সামনা: পঞ্চ সন্মাত্ৰালীতাষ্টে জপাশি ব্গ'-ডল্হশ। 
৩. "ত্র সর্ধভুতানাং কারণঙ্গিতালেল কার্থিকারপরোপ্যাঙ্াক্াং দশিভদ্‌. বখিলক্ত জগত: সম্ভবযেকুপ্রিতানেন চাতিব)ভি- 
ছেতুষজিভি ল পৌনকস্াদ্‌। চল্কপ । ঙ 'একং শিল?লটন্দবিবেচাবরব. ন পুনাস্তৰিঘণডধদ্‌ বিষেচ।ালতনম'-_ জল্ছপ । 
৫ দূলা ‘বঙ্গক তাৰ এই শব্গছরের অর্শ কেহ করিয়াভেন “নঙ্গীলদলরত্তড়াগাছি', কেত করিলাঙ্কেন “চর16প 


মহা প্রভৃতি ৷" 
৬ 'লৰানি কৃতানি স্বাবঃঞ্জঙ্গসানি, মচাডু চানি পৃশিশ্যাহীলি বা. তেৰাং চিন্ত! যেতুস্থুলক্ষণকাদেশ্িম্তনদ ।'-- ভলগল। 


৭ 'মছানিতি বুদ্ধিতৰ্বস্‌. তন্তু, লব্বপনুতেকাত্ৰি্দলক্ষটকোপলপ্ৰৰাং চিচ্ছাযাসংস্াস্কিজাগুচৈত৷র: পূরদবচানাবক- 
অধ্যবসের্বৰিষং শিশ্চিতার্থকা ৰশসিতাৰ্থ: । উৎপপ্ততে য্যকীতবতি ৷" ডল্ছণ । 

৮ "অছন্কারোংক্ডিমানব্যপারলক্ষ(: । তলিক্গাদিতি বিশেষশেন শুদ্ধদব্বন্বরপ্াস্মছ বরবাত্রাহন্বারস্টোৎপান্তরিতি "চাতে।' 
_ডল্হশ ৷ = “তত বেকারিক: সাব্বিক:. তৈজসো রাকল:. ভূতাদিস্ডাহল: ।'-- ডল্হণ । 


* আবুবেদে তৰজিভ্ভাসা ১০৩ 


অহক্ষার হইতে তাঙ্ধারই লক্ষণঘুক্ত একাদশ ইন্সিয়ের উৎপত্তি হয়,” বথা+_-০শ্রাআঃ 
ত্বক, চক্ষু, ভিহবা, আপ, বাক, হস্ত, উপস্থ, পায়ু, পাদ ও মন ; ইহাদের মধ্যে প্রথম 
পাঁচটি বুপ্ধীল্লিল্, জপর পাঁচটি কর্মেন্সিয়, উত্ভয়াস্মক মন। তৈচ্স-লছায ভূতাদি 
ছইU৩ও তাহ্ারট লক্ষপ-লিশিষট পঞ্চ তল্মাত উৎপঙ্গ হু *: শব্দডল্মাড, সপ হল্মাজ, 
ক্লপতম্মাত্র, রসতম্সাত্র ও গন্ধতণ্মাত্র ; তাহাদের বিশেষ,*__শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ; 
আহাঙ্গিগ হইতে* ভূতসকল-_আক!শ, বায়, অগ্নি, জল ও পৃথিবী । এইক্ধপে এট 
চতুবিংশতি-ত্ধ* ব্যাখ্যা হুইল 1» 

তন্মধ্যে বুষ্ঠা‘শ্যয়দিগের বিষয় শব্দা[দি ; কর্মাস্দ্রকদিগের যথাক্রমে বচন, এছন, 
আনন্দ, বিলর্গ ও বিহরণ । জব।ক্র, মত, অঙক্কার এবং পঞ্চ অন্মাত্র এই আটটি প্রকৃতি; 
অবশিষ্ট খেলটি বিকৃতি । উহাদের নিদ লিভ বিষ: অদিডূত:;" আয়ং অনা: 
আবদৈবত১-__বুক্ষির ভ্র্া, অহংকারের ঈশ্বর, মনের চশ্্রম।৷, ভোজের দিক্সকল, 


১. তত্র সাত্বিকাজ্ছড্ধারাস্রাজসসহারাস্রমোমাত্রচাএ বিদ্ধাদেকাদশোঞিচাণি : হল্পক্ষণানি শকাশদক্ষণানি লব 
প্রকালকরাৎ ।'__ডল্‌ছণ । 

২. "কুচাদেরিতি তাদপাদহ্কারাত্যজললহাগা স্বদাতরচাশরৰিদ্ধাৎ। উপক্ষশান্তেষ সোৱারিলন্ষশাস্টেৰ ৷ তত 
ব্ৰভানানদি নাফ্েন্রিযাগ্রাচ্ছাণি শব্দাধীক্যেৰ তকাত্রাণি, তানি ত হোগিডিযেধ গ্রাক্ধাপি '-_চল্যগ । 

৩. 'বিশেহ। ঢাত অশুস্ভবশোোগৈ:: ইউ উপোহকলৈৎ সৈশিশিশ্ উঠি বিশেষ|; পক্ষ: ; তন্যাত্াপি দ্বৰিশেষাণি, 
ধতডাপ্তন্ু চনযোটি : হত পাপিসিদিশেইরা ন শঙ্ান্তে, দক্ষ হবাৎ 17 ডলতন । 

৪. তাং শক্ষতাত শক্তল্বাতাদিত) একো এপরিবৃদ্ধ বোমান্র উৎপন্ধন্তে ।--..----পহতলিদতানু সাৰি 
শক্ষাপিয্য এখ ৰ্যোদাদী,নান$ুপত্তিসিচ্ "ত 

« 'শব্দাদীনাং যোষাদিশঙথাক তশপানাম্‌, খমিশোহতিক্ভেন পৃশক্হ: দিরয.কক্টোপসংহারদঘাক_এবফিত)াদি'_ গী॥ 

= লখকৃতানাং কার"মক্াংণঃ সন্বগজ শ্মোলক্ষপম্ুত লমঘশিলন্ত জপচ: সন্যবন্েতু কৰাত; দা । তেদেকং হম 
আেঅজঞানাদষিষ্টানং সহ $ষৌঙ'ম২ বালাম | '+ক্জাদব্যক্ণাহষানতপডততে হচিক্গ এব । তারা মহতগনক্ষণ 
এৰাচডার উদপন্ভতে; ল ডিৰিবে৷ বৈকাপিকহ লা ভুহাকিরিংত , তত বৈষ্ষানিকাক্ষহন্তক্াই উজ ললছারারাজপ্দণ কে 
বৈকাদশেশিয়াশাৎপতত্তে, তিশা” তো ক্তন্ম জিহবা দাপবাশূস্রো প্পাদুপাদল1:সীতি ; হত পূর্যাশি পক্ষ বুদ্ধীত্রিক্ষাপি, 
ইতরাণি পঞ্চ কছেজিতালি, উতয়াক্কং ১ কৃতাছেরশি তৈসদ্ছাওহক্ষণান্টের পক্ষ চন্মাতাণুব্পডস্টে- শন্দহন্মাত্রদ, 
শ্পণতন্লাতদূ, আপতন্চাত্রদ, ॥দতক্াত্রহ, পঙ্ছতন্মাঅমিতি 5 তেবা: বিশেছাঃ- শক্স্পশরলরলপন্থাঃ ; তেতো কুানি-- 
ব্যোদানিলামলচলোধা; ; এসমেছা হস্চঞুনিংশতিধযাশাাতা। 

৭. ন্িশ্চন্বিশঠিকে তস্ধরাশে শকাশকাহেন বৃক্ধাজ্জ: শনানর্কৃতীত আনতে হত: শকাঙ্গং হত্র স্থিতা ধু প্রদেশ 
চ শ্রকাশক্সতি, তধ্প্রকাকব্রছসখিস হাৰদিকেলেদান-- স্ব: দই হ্যালি । এধা: বুদ্ধান্কা৫-ত্রোতাহিব্ন্থশ্রিক্গাপাং হাগািকমেশ্রিতাশাং 
মনল স্ব; দ্য আৰ্মীযর আ্ীক্রোতিধঘো হয, বসেকোহ তিমির: *৯শীআদিককণে। | অধ্যৰাসচাকিদনুধ।লংক্ষচনীডাঙ্" ? ) 
ছবিস্ুতং স্ৃতেখখি ; কুতানি বহাকৃতাশি ও্রাপিনো থা? এল বুদ্কাদেরধংবলাদাছিঘ।/শারসঘ্যোহধাবলাগাগিবিষনো। 
কৃতেখিতি প্রতিপারিতন্‌ ৷" - লহ । 

৮ আজস্ধাবি অধ্যান্থছ: আন্ছশক্ষোহত্র পথশযীরবচন:. তেন মরে বুক্ধাাদিকহাব্মন: পরমা স্থুপধারত্ত বা বোগ্ো। 
বিহয়োধব্যাতুছ্‌ :"_ভল্হল । 

= ‘আ[দহৈৰতৰিতি ঘেৰতানাদব্ৰবতৰমহিদৈৰৈতন । ভব বৃদ্ধ্াদিৰব অ্ৰকটীকরোডি-- অন বুদ্ধের ক্ষেত্যাছি। হা 
ক বেৰত৷ বিশ্বকপন্ত ৰিক্োরবযৰাছুৎপয়া লা সা তশ্যাৰৱৰস্ডাখিছৈবৰ [ "দেৰ" 7 ] মাত! ৰোস্কৰা। ।'-- ভল্ছণ । 











১*৪ দৰ্শন 3 
ত্বকের বানু, চক্ষু সূর্বয, রসনার জল, স্রাণের পৃথিবা, বাকের অতি, হত্ড্য়ের ই, 
পাদদ্ছণের বিষ্ণু, পায়ুর মিত্র, উপস্থের প্রজাপতি । 

এই সমস্ত বর্গই অচেতন, পুরুথ পঞ্চবিংশ[তিতম, কার্য ও কারণের” সহিত 
সংঘুক্ত, ইহাদিগের চেতয়িতা। প্রধান অচেতন হইলেও পুরুষের কৈবল্যের জন্য 
তাহার প্রবৃত্তির কপা আচার্ঘগণ ঝলিয়। থাকেন, এবং ছুগ্চাদির* দৃষ্টান্ত দিয়। থাকেন ।* 

ইহার পর প্রকৃতি ও পুরুষের সাধর্মা-বৈধর্মের কথ। বলিব। তাহা এটরপ-_ 
ছুইই অনাদি, ছুইই অনন্ত, ছইই অলি, দুইই নিত্য, ছুইই আনলর [ অপর? ],+ 
ছইই সর্বগত; এদিকে আবার প্রকৃতি এক, অচেতনা, ত্রিগুণা, বীজধমিণী*, 
শ্রসনধমিণী”, এবং অমধ্যস্থধ্মিযী-, কিহ্রু পুরুষের। বহু”, চেঙুনাবান্‌, অগুণগ, 
অবীন্রধর্মা, অপ্রসবধর্মা এবং মধ্যস্থধর্ম।* ॥ 

কার্য কারণের সদৃশ হয় বলিয়া পূর্বোক্ত সমস্ত বিশেষই : * সব্বরজন্তেময়; তদঞ্জন 
ও তন্ময় বলিয়৷ পুরুষের! তদ্গুণই১ * হইয়া থাকে । ইহা কেহ কেহ বলিয়। থাকেন ।১৭ 





১. 'কাছেশ মহাদিবিকারগণেন, কারশেন, মুল কত্যা, সংসুক লংবোগী ।'__ভল্হশ। 

২ ‘যখ! আীরষজ্ঞংবৎুলবিবৃদ্ধার্থ, এব ততে ।'_ডল্‌ংশ । 

৩ ভআ লঙধ এবাচেতন এৰ বর্গ), পুরুষ: লক্ষবি-শতি তম; কাত্যকারণসংঘুক্ত শ্চেতগ্লিতা ভবতি। লতাপাচৈচন্তে এখানক্ত 
পুৰুৰকৈৰলাৰ্বং পন্ুত্তিমুপদিশজি, ক্ষীরাদীংশ্চাত্র হেতুস্ুনাহরতি । 

৪ "উতাৰপ্যপরৌ' এই পাঠতেনও্ড আছে। ডল্হপের ব্যাখ্যা দেখিরা সনে ঘর তিনি এই শ্রেষার' পাই অহশ 
করিয়াছিলেন :__ন বিজ্ততেংপরৌ বাভ্যা: তাববপয়ে) [ ধপরো। পা. তে. ] ঘতত্তাবেৰ প্ৰস্থৃতিপুক্ম্ৌ মহবাদিৱা: পরৌ। 
শতপখন্থাক্ষপে ( ১৪।৭৷৭৷১৯, তদদেতৰ্ব্ৰক্ষাপূৰ্বমননপরমনস্তরমবাহ্ম্‌... ; এইক্সপ ১৪1৬৮।৮ ) অনপর.শক্ট 'অপূর্থের" বিপরীত 
অর্ে বক্ষোর বিশেষণ । এখানে উদ! 'অদ্বিতীর' বর্ধে প্রনুফ হওধা অলম্ভব ছে । ০ 

৭. 'সম্ববঞ্জপ্রমসাং শশালাং লাসাবাঙ্গ: কিতা সং্বেষা" মহদািকিক পাপা; বীজতাবেবাবস্তি তা হীজ ধদিশীতাচাতে |". 
ডল্হপ। 

৬. 'সৈহ লিহক্দুণা বিছুনা পুরুষেশ সার্ধ, ক্ষোভযাগতা লাঙ্যাবন্থাতঃ প্রচাতা বহদছদ্ধাযাছিক্রমেশ চরাচরন্ জগত; 
প্রলবিত্রীতি প্রসবধমিপীতাক্যতে ।'-_ ডল্হণ। 

+. 'ব্মসধ্যত্বৰ্ছিনীতি সব্াদিগুপরাশিতণা শুন্মাদিরপন্বাৎ, হো ছি হদ্বমভিলহন্‌ ছুশী চ:শং বিদ্ধিন্‌ অমঘ্যস্বে৷ স্তৰতি ; 
শ্রকৃতিশ্চ সন্বাদিশ্পপা, ভতোংমৰাশা। ।+_ডল্হপ । 

৮. 'হুগপস্মরপাসপ্থবামনেকে পুরুষা:, 'পুর'-শব্ধেন মহদাষিকত: সুন্রা লিশ্গশরীরসুচাতে, তত বোগ্িসাসেৰ দৃশ্ম্‌, তরে 
পুরি শেতে ইতি পুরুষ১1-ডল্হদ | 

= অত উর্ঘ প্রকৃতিপরুখসোঃ সাহ্যাবৈধঙ্গে ৰ্যাপ্যা স্তাষ:। তহ্যঞ্গা__উত্াষপ্যনাধী, উতাবপাসান্ৌ, উত্ভাবলালিক্দো, 
উ্তাবলি নিতো. উদ্ভাবানপরৌ, উতোৌ চ সর্ধশতাবিতি : একা তু প্রবুতিরচেহনা জিপ! ৰীজবমিনী প্রসব দিশা: 
শিগ। চেতি, বহৰপ্ত পুরুবাশ্টেভসাবন্তোহগুপা আবী ধর্মপোহ সববর্মালো মধ্যস্বধৰ্মাপশ্চেতি ॥ 

১০ 'বিশেহা: প্রকার] যহঙ্গাদিকাঃ ।-- ভল্কশ । 

১১ *সংঘুরুক। লক্ষবিংশতিতমন্ত পুজব্তাশি সনবাদিওপ্ধং দর্শগত্রাহ_ তষ্তসস্থাদিতাদি । তেথাং সম্বরজত্তমলামন্জনং 
লক্ষণ: বাকিরা বের তে তদজনা: পুরা; : লহ্বাছিলক্ষশা উততার্থ:, তেৰাং তাৰত্তব্বদ. ত্মাৎ তদেব কুত ইতঢাক হচ্মরত্বাৎ 1 
ল্বালিসযদ্ধাৎ,। সম্ধাদিমনরযং পুন: পুরুষাপাযং সকাদিরূপে মহছগান্দী এতিবিস্থদাৎ : হা ওড়াগোদকে আতিৰিছিতে 
নিনস্তড়াগোদক প্কম্পনেন প্রকস্পান্মক: কপাতে, এবং সত্থাদিক্তপে মহদাদৌ অতিৰিস্বিতা: পুরধা: সতবাদিদয়| ইব ত্বত্ত, 
ন তু বাস্যৰং বাশির: তাদুন্াস তন্ময়য্া স্বমক্ষণত্েন তৎ্গুপা: সৰিলে! ছ:শিনে। শৃঢ়াষ্চ পরব! তবত্তি ('_ডল্হশ। 

১২ তত্র কারশান্রূপাং কাশ্যদিন্তি কৃত্বা সর্ব এবৈতে বিশেষা; সম্ধরজস্তযেমরা তৰত্তি ; ত৪৪দত্ধাতদ্রর।চ্চ তল] 
এব পূরদ! ভবযীতোক্ে জাবত্তে । 


* আয়ূর্বেদে তবজিভ্তাস! নিলি 


কিন্তু’ বৈদ্ঞকে বিপুলদর্সীরা স্বভাব, ঈশ্বর, কাল, বদৃচ্ছা, নিয়তি এবং 
পরিশামকে প্রকৃতি ( অর্থাৎ, কারণ ) মনে করিজা থাকেল।* ( মহা- )ভুতলসকলকে 





> বৈক্ষকে ডু 


শ্ৰভাৰৰীখ্বরং কালং হদৃচ্ছাং নিরতিং তথা । 
পরিশাছং চ ক্ষত প্রকৃতি: পৃশুকশিনঃ ॥ 


ভল্হণ এই সোকের এক বিদ্কৃত ব্যাখ্যা দিরাছেন। প্রকৃত বিহদ্ের নিতান্ত টটপবোসী বলিয্কা তাহার তাৎপদ জেরা 
আবন্তক বোধ করিতেছি :-_শ্বভাববাধীর ন্বস্তাবকেই সকলের কারণ হলিযাছছেন, যেমন, ‘+; কণ্টকানাং অ্রক্চরোতি তৈত্ষাং 
চিত্রং বিচিত্র: সুপপক্ষিতাং চ। মাৰুধদিস্টৌ কটুভাং মৱীচে স্ভাৰত; লখমিক অব্ব্ৰম্‌ ৷" উন্বরই দবত্তিক!-পর্বত বৃস্ম- 
আত্ৃতিয, প্রাণীতিগের, এবং শর্পনরকাছির কারণ এই কখা অন্যেরা বলেন । যেষন কলা ছ্বটঘাছে :__' অন্তযো জন রনীশোহৰ. 
মান্মন: দখদ্ধ:খরো: । গত্বরপোরিতো পচ্ছেখ ব্ৰর্গং নরকদেৰ বা ॥' কালকারশিকের৷ ঘলেদ কালই জগতের পাষ্টিত্বিতি- 
অরলযের কাহণ ; হেজন জোঠিশোস্ববিহ জীপতি বলিয়াছেন,-_'পরত্তৰৰিরতিদধ্াজ্ঞানবস্থ) বিতাস্ব:ং বিদিতপরষতত্ব। বত 
এত ঘোপ্িনোৎপি | তথছমিছ নিন্দিত বিশ্ব্মাতাক্ষানাহম্বমি্ঘতিকদ্দে তক্যৈ: কালমীশম ॥' ঢাতো যাহ! ছুটতে জন্মায় 
তাহাই তাছ্ার নিঙ্গির এই কণ। ঘাদৃচ্ছিকের। বলিৱ| পাকেন, বেদন তৃণ ও আরশি অত্রির নিমি : পূর্ঘজঙ্াক্তিত বর্ম বর্ষ 
নিয়তি; উদ্ধাই সকলের কারণ ইহা নিাতবাধীএ। বলেন । স্রধানষ্ট মহদহপ্ধারাদ্কিপে পৰিশত সক্চলের নিমিস্ত ইছ। 
পরিপাষবাধীদিশের নত । এই লমস্তই এখানে অশুমত, কারণ আবু্বেদ নর্ববেদ্বপরিহদ । 7্রুতাচাঁহও প্বহাবাছিকেিগা 
ছড়বিধা পরঃতির উদাহরণ দির্াদেন। তন্যখো স্বভাবের কাশ, 'বঙ্গত্তাঙ্গনিত শি ব্বভাবাদেনর জাচতে' (৩ ), 
“মঙ্গিবেশ: শরীয়াপাং দত্তানাং পতনোদ্দসৌ । তলেষসস্ববো হণচ রোদ্পাদেতৎ ভাবত; ॥' ( 2২14৬ ) ইজাদি স্লো) 
ঈশ্যযও আগনিজপে জীবনাহির কারণ খলিরা উদান্নত হইযরাডেন, বন্ধা জাঠরে! ভগবানপ্রিরীন্মরোহন্ত পাচক: । সোৌস্য্যাজ- 
সানাদৰানে। বিবেকুং নৈৰ শকাতে ৪' (১০৪২৭) কাল সিতোকত্বকল ; বলাও হইন্বাছে_'দছাডৃতবিশেকাং্ক 
শীভোকত্বতেদত: ৷ কালে ইতাখাবন্তত্তি কচাপদার্গাগুলাধিশ: ॥' উহীও কততাধাকে। (১৬) ফোবলকলের সঞ্চয়, তকোপ 
ও উপশছের ধা বিয়। হেতুরপ উক্ত হটকাছে। হৃজ্ছা বলিতে লক্চিত আকশ্যিকপদার্াবির্ডাৰ ; উক্ত হইলাম, 
“বদৃচ্ছ়া চোপগতানি পাকং পাক্ক্রমেপ্োপচরেছ বিখিঞ:' (৪1১৮৪) । বিরতি এখানেও ধর্ষাধর্ম ; তাহাকে ছেডুকপে 
দেখাইরাছেন.--'্রহ্ষত্রীসম্ঘনবদপরন্দহরশাদিতি:। কতি: পাপরোগনস্য তাত; কুক সন্তবন ॥' (২৬৩০ ), "কর্ম 
ব্যাঘর: ক্লেচিছ' (৬1৪৮1১৬৬) ইত্যাদি স্থলে । পরিপাহের হেডুরের কণা বলিয়াছেন, "তা এবৌষধা; কালপরিপাদাৎ 
'পরিণতমীর্ঘ। বলবত্যো ছেষন্তে ভবস্ধ্যাপশ্ত প্রশান্তা: সিঙ অতাৰ্ং গুর্বাশ্চ' (১1৯১১ ), “এবং বালালাষপি বর:পরিশাসাজ্্বক- 
আছর্ডাবো। তৰতি' ( ১৷১৪৷১৮ ) ইত্যাক্ধি স্থলে। এইরুপে বৈদ্তকে অনুগত এই ভব প্রকৃতি দেখান হইল । 'ব্তাবাছি 
ঘরটি পদার্থ কি অইটআপা প্রকৃতির পধাঘর, দা বঅস্কার্গবাচক ঘলিচা তিকর্থক ? ভিন্ার্থক ছইজেও দুইটি বিকল হয়, এই 
তিত়ার্থক বভাবাৰি কি ব্ৰতাৰ কিছু, ঈখর কিছু এটপপে মিলিয়া। জগৎ নিরাশ করে, না. উহার! পৃথক পৃ্কৃই শিশ্ষজমমসমর্খ ?* 
এইরপে নাবাপ্রকার ধিক উৎপাদন করিনা জেআটাচা? উন্মবকে বাদ কিতা খ্ভাৰাদিকে অপ! প্রকৃতির লতা বলিল্লাছ্েন। 
বৈজ্তকে ঘে 'ব্ৰভাবমীখ্বয়ং কাল’ ইত্যাদি থাকো পৃশুদশীর। শ্ভাবাছির পৃবকৃ-ছেতুক আ্রাতপাছন করিয়াছেন, তাছা তাহাদের 
লেইরণে প্রতিভাত হওয়ার অন্ত । পরমার্থত ভপতআনাস্থিক) এব তিই কারণ । এই বেসন-_ স্বভাব বলিতে লম্বরজন্মর 
এবং তাহাদের বিকার পৃশিব্যাদিযথান্ভৃতির পরিশাহের সেইকপ বিশেষ বুফার, অতএব উজ এ্ররতিপরিশাম হইতে তিন 
নহে; পূর্বক তলদস্কর্মঞজপা মিক্ষতিও রজোতিপপরিপাহ-নবরপ বলিল প্রকৃতি হইতে পৃথক নহে: চশ্রপুর্ঘাঙ্ির পতিজিপ্লাই 
কালেই লক্ষণ এবং সাতৃতদিগের পরিশামবিশেন হইতে উচ্াতে সঁতোকাদি হয় ( এই পৃষ্ঠা ১৪ল পহকিতে উদ্ধত প্লোক, 
যেখন ), অতএব ক্রিয়াহ-হেতু রজোগুশপরিশাদ বলিয়া এবং মহাস্কুউসককের লরিপাদবিশেষ বলিয়। কাল পরও হইতে ভিন্ন 
নহে; স্বর পঞ্চৰিংশতিতম পুরুষ প্রকৃতির ক্ষোতক বলি কারণকপে পূর্বে ই স্টদাছছত হইবেন , এবং হ্দৃচ্ৰ। কাদাচিতক 
বলিয়া [ কাদাচিতক কূতপরিপাম ?] কৃততপরিপাদৰিশেষ হুইতে পৃখক্‌ নছে। আরও, এই শাঞ্জে বিশ্বলকুতিপরিপামান্থৰ- 
জপে পঠিত হইয়াছে : দা, ‘সাত্বিক কারলক্ষৎ, রাজস কাৰলক্ষণ ( ৩৪৮১-৯৩), 'জাকাশ সব্যহল' ( ৩1১২০ ) 
ইত্যাদি । পরী কিন্তু অন্তভাবে ব্যাখ্যা করেস : বেম্বন-- বৈক্ষকে বিপূলদ্শার। শ্তোবাদি ছয়টির প্রকৃতিস্ব শকিপাহন করেন, 
এবং সেই ব্ৰভাৰাদি সদুদ্চযে জগতের উদ্পপত্তিবিষছ্ে কাহণডূত : তন্মখো আবার অকৃত্টিপরিণাস উপাদানকারণ, এবং 
প্ৰভাবাদি পাঁচটি নিষিত্তকারণ ৷ 


২ তন্ময্ান্যেৰ ভূতানি ত্তৰ্ভণাতেৰ চাদিশেহ। উতস্ত তরক্ষশ১ কৃৎম্তো তূততত্ৰাসো বাজভত ॥ হস্টোপযোগ্সো- 
খভিছিতশ্চিকিৎসাং প্রতি সা? স্কুততত্য্যো ছি পরং বস্থায়াত্তি চিন্তা চিকিৎসিতে । হতোহতিছিতং- “তৎসস্তকগুনা- 
সদুষে কুতাদিরু:” (৯১০৮) ১ তৌতিকাসি ডেলিযাশাঘর্বেছে বর্ণান্তে, ভখেজিরার্থা: ॥ অবতি চাএ- ইন্জিয়েশেল্িয়ার্ষং 
ছি ব্বং বং পৃঢ্াতি সাৰৰ: নিত ভুল্যঘোনিস্থাসাক্েনান্তমিতি স্বিভি: ॥ 
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7 ১৪৬ দৰ্শন র্‌ 


তল্িমিত, অতএব তদ্গুপ/ক্রাস্তই বলিবে* ; এবং তাহার! শ্বলক্ষণবিশিষ্ট নিরবশেষ 
( স্বাবৱঞ্জঙ্গমাস্মক ) ভূতসমূহ উৎপাদন কুরিয়াছে। চিকিৎসা- 
বিষয্তে সেই ভূভসমূহের উপঘোগ সর্বদাই উক্ত ছইয়াছে*, 
কারণ চিকিৎসিতে ভূ :সমু.*র উতের্ধ* কোন চিন্তার অবকাশ নাই । সেইজন্য বল!- 
হইয়াছে, ‘তাহার ( অর্থাৎ কর্মপুরুধের ) উৎপত্তির উপযোগী ভূাদি দ্রব্যসমূহ উক্ত 
হুইল? ( ১,১৩৮); আর ইল্রিয়সকল আঘুর্বেদে ভৌতিক বলিয়া) বর্ণিত হইয়াছে, 
উন্ডিয়থসক্লও সেইকপ॥ এই বিষয্টে এই ল্লোকটিও আছে* ; মানব ইন্জিয্লের 
ত্বারা নি নিজা ইন্সিয়কে গ্রহণ করে-_একের স্বর! অন্তকে গ্রহণ করে না- -লিশ্চিতই 
উক্ত উপাদানকারণ এক বলিয়া*, ইহাই স্থিতি । 

নআসুবেদ শান্ত্র*সকলে ইহাও উপদিষ্ট হয় না যে স্পেত্রজ্ঞসকল সর্বগত ও না" 5 
জসবগত ক্ৰেত্ৰজ্ঞদ্গের সন্বন্ধে নিতাপুরুবের প্রতিপাদক ০তুঁসকল*৮ উদ৷হৃত হয়৷ 
থাকে ; আয়ুবেদশপ্্রপমুহে ক্ষেত্রজ্জসন্চল অসর্বগত এবং নিতা, খমাধর্মনিগিতু, তিগগ্‌- 
যোনি, মানুষ ও ‘দেবতাদের মধ্যে সঞ্চরণ করে ; ইহারা অল্ুমানগ্াহঃ», পরমসুদ্ঘম, 
চেততনাঝন্» শাশ্বত, শুক্রশেণিতের সম্লিপাতসমুতে অভিব)ক্ত হয়, সেইজন্য বল৷ 
হইযাছে__'পক্ষঙ্াভূত ও আত্মার সমবায় পুরুষ’ (১/১।১৭ )7 এই কর্মপুরুষট »* 
চিকিৎসায় অধিকৃত । 


2 ৯ 'জয্মানীতি আঅবকাশচলোকত্রব্দরস্ব্াবাদিবৰ্ষাকিশেখাক্ন্ধা পৰক তিপরিশামগ্জামি ; কুতাক্াকাশাৰীমি ; তৰ. তন 
গুণাবদ্ধবেতি জাবের সন্বযহলমাকাশমিকাাছ্যৰুৱাৎ ।'-- ডল্হণ । 

২ "তন পক্চমছাতৃতাধভধক্ত কৃতত্রাদত্ত পরন্দরোপকাযোপকারকাছেন কাবার তত, টপযোগ: প্রযোজনম্‌ . অতভিছিত: 
কৰিহ:, চিক্কিৎ্লা" প্রতি রোগ্দাপনযন: লক্ষী তা. লং নিতাগে সাৰস্বিকে চ কালে ।__ডল্হশ। 

৩ ‘তেন পক্ষমহাক্ুতারকাতিৰ ভূতগ্রামক্ত চিকৎসোপকরপৃত্বদ্‌ । অতে! ভূতেতা: পর ঘধব)বলি তয় চিন্তাপি 
নাস্তি '।---ডশ্ৰণ । 

ও. 'ইঞ্জিযাশাদিলিয়ার্দানাং চ পাঞ্চতৌতিকৰেছপি ৰত স্কৃতন্ত দত ৰত্ৰেলিযে আধিকাং তেন তেৰেন্ৰিয়েশ তক্ত 
আব ভশাঃ শৰব্দাধয়ে৷ গৃষ্চন্জ ইতি গর্শরি তুমাহ -- ইান্সিয়েশেত৷ দি ।'-- ভল্হশ । 

৭ 'কুলাষোনিয়াগিতি এককুতছে চুয্াৎ, ভূত: ক্মফোনিষেবাকিবাবতি জক্চসিৰ জলম্‌ ।'--ভল্ৰণ । 

* ন চাদুৰেদশাত্বেদপদিক্ষন্তে সৰ্বসতাঃ কক্ষেত্ৰ্গা নিত্যাপ্চ ; ব্দসর্বগতেৰু চ ক্ষেআয্রবু নিত্যপুরদশ্যা পকান্‌ 
ফেরত: আব্র্বেদশায্রেদ্নর্ব্পতা: ক্ষেত্রক্গো বিতাশ্ত, ৩৮০ সকত বার্মনিযিতয ত এতে 
হব্মানপ্রাঙ্গা; পরমকৃন্রাশ্চেতনাবন্ত: শাঙ্গতা লোছিতরেতসো: সম্িপাতেষতিব্জন্ধে, ধতোৎকিছিতং--'পক্মন্বাকূত্শ রীরি- 
লদবাত: পুরুধ:' ( ১৷১৷২২ ) ইতি : স এব কৰ্মপূরুষশ্চিকিৎলাবিকু ত: ॥ 

+ 'অপরষণি লাংখ্যাদিত্যো তেদমানুর্বেদস্তার্লি ধর্ণরশ্রাহ --ন চেত্যাঙ্গি। কিং কর্ব্যাৰ্ষেমশায্েমসনর্শচা: পূরুষ। 
উপদিশ্কন্তে লন্বোপাহিবশাৎ, সাংশাহিছু পুন: সৰগত! এৰ ক্ষেত্ৰত! উপদিকেে ।'__ ডলছণ । 

= "ছেতুশিতি সঙ্গকারপবজিতাছি ত্যাদীন,। তথাছি_- সন্লান্মা, পুপাদিলিঙ্গোপলন্যাৎ : বঅবিকয়োধকারপণ্চ, আতে। 
নিতা:। তাৰি কোজ:-_'শুকা শুভাজ কৰ্মভাং প্রেরপাস্ষনলো গপতে: | বেছাধ্‌ দেছান্তর: বাড়ি ক্রিশিবদ্াম্বভোদঘাকং ॥ 
নিচা ইতাচাতে সন্ধি, সন্রকারপবান্‌ হত: ৪ ইতি ডল্হশ । 

= 'নথচ:খাদা পককক্িরূপেণ লিন্সেনাব্যভিচারিশৈতে আওত্মান উপলকারোহক্ঘাতব্যাঃ | প্রতাক্ষপ্রদাশেমাপি ক্রেতা: 
কথা ন গুনে? ইন্যাহ পরদসৃন্তে ইতি! পরদস্বপ্থ। ছি পরনাশৰ ইৰ লন্ভেছেশি তে শ্রত্যক্ষেণ ফৈৰোপলজান্তে ।__ 
ভল্হল। 

১০ 'কর্মপূরু্দ ইতি কর্মকলভাপিত্যর্প: ৷ তেন চিকিৎলিতকমক্ষলমপাবাক্মোতী তং ভবতি ।'-- ডল্‌হশ । 


(২) ৰৈভকে 








আয়সেদে ভহজ্িজ্ঞাসা ১০৭ 


স্বখছঃখ, ইচছান্দেষ, প্রযত্ু, প্রাণাপান, উল্মেঘনিমেব, বুদ্ধি, গমন, হিচারণা, 
স্মৃতি, বিজ্ঞান, অধ্যবসায় এবং বিষমোপলকরি হাছার গুণ ।” স্সনৃশংস 5, সংবিভাগ- 
রুচিত।, তিচিক্ষ।, সত্য, ধর্ম, শান্ডিকাত জ্ঞান, বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি, ধুতি এবং অননিথজ-_ 
এই কুলি সাত্বিক; ভুঃখবহুলতা, অটনসীলত।, অধৃক্তি, অতক্ষার, মিগ্যাবচলল্টীলতা, 
অকারুণা, দন্ত, মান, হর্ন, কাস এনং ক্রোধ--এই গুলি রাস; বিষাদিতা, নাস্তিকা, 
অধর্মশীলত৷, বুদ্ধির নিরে|ধ, অজ্ঞান, ছুর্মেধস্থ, শকর্মশীলসত। এবং নিপ্রালুতা_ এইগুলি- 
তামস ।* শব্দ, শব্দেশ্রিয়, সমুদয় ডিও্র এবং বিনিক্ততা__এটই গুলি আস্তরিক্ষ ; স্পর্শ, 
স্পর্শেল্সিয়, সমুদয় চেষ্টা, সমুদয় শরারস্পন্দন এবং লবুতা--এইশুলি বায়বা ; রূপ, 
ক্ূপেন্ডিয়, বর্ণ, সন্তাপ, জ্রাজিফুতা, পক্তি, তাপ, তৈক্ম্য এবং শৌর্দ__ এই ওলি তৈজস ; 
রস, রসেন্রিয়, সর্নবিধ জব, গুরুতা, শৈতা, স্রেছ এবং রেতঃ- এই গুলি আাপ্য ; গন্ধ, 
গন্ধেন্সিয়, সকল মূর্তবস্তু এবং গুরুত৷-_এই গুলি পার্ধিব।* 

তন্মধ্যে আকাশ সব্ধবহুল ; বায়ু রভোবছল, অগ্নি সন্বরজোবতল, জল সব্রজ্- 
স্তমোবহুল এবং পৃথিবী অমোবছল ॥* - 

এই* বিষয়ে দুইটি প্লোকও আছে এই সব কষটিফ্ষে পরস্পরে অনুপ্রবিষ্ট* 
বলির! নির্দেশ করিবে; কিন্তু প্রতোকেরই নিক্র লিজ দ্রবো পরিশ্ডুট লক্ষণ স্বীকৃত 


১৯. "ইদানীং চপ্যৈব কৰ্মপুঞ্ৰল্ঃ শরীরান্ধনো: স্যযোগকারকেপ মনসা! সংযোগে ছে পা সৎপা্ন্তো চানাছ_ 
তক্তেত্যাদি ।--.প্রথর: কাধারস্তে ংসাহ: ; বৃদ্ধিনিল্চরান্মিক। ০ মন: লংশব্বান্সকম, ত্য সক্ষদ্ধো মনল: কর্ম : বিচারণ। 
পুসরুহাপোছাত্যা: বন্তবিদর্শ; :..-বিজ্ঞযন: শিল্পশাস্মাদিবোধ: : নধ্যবলাক্তো ঘুদ্ধের্বালারও ; ব্িয্াশা: শব্দাদদীন।দুপলন্ধিরন- 
গতিথিদবয়ো পলি: ।..- এতে কর্মপুরুহশ্ত হোড়শ গুণা; । ব্বতএব কলা ইয়চান্তে ।--ড৬ল্হ্দ। 

২ 'শুরুষগুপযনতিখ্য শেষান্‌ সম্ধাদিণুক স্তর মনসে। অশাস্রিদিশন্াৰ- সাব্বিক। ইত্যাদি ।.--সংৰিস্াগরূচিতা ল:ংবিতঞ্চ 
বাজ, যজিলানূকত|। তিতিক্ষ। ক্ষসা ৷ সত টুতচিত তথ|" বচো বা ধৰ্ম: কাৱ্ৰাহ্যনোতি: হুচতিতিদ্‌ | অত্ৰি 
ধর্মমোক্ষপরলোকারিকদিতি বৃদ্ধা চরতীত্াস্টিক:. তন্তাৰ ক্যান্ডি | জ্ঞানদ আযক্মজ্ঞানদ । দূদ্ধি: তৎকালবিদয।। দেখা 
অ্শ্বাধধারশশকি: ৷ ধৃতির্মদসে। নিয্নম্যস্মিক। শৃদ্ধি: ৷-..কলনিৰপেক্ষর। বৃদ্ধা প্রেব:ক রপদন্িবঙ্গ;।--.দস্ত: কুছকস্বত্তিত।। 
ঘান আব্মম্থাৎকববুদ্ধি: ।---ছেষেধন্বং দষ্ৰুদ্ধিৰস্‌ । অক্ষস্লতা কৰ্মণাণুৎসাহ: (-_ ডল্হণ । 

ও. 'মহান্কৃতগুশান্‌ সিদিশদ্রাহ_-আআত্বরিস্ষ। ইত্যাদি (--িবিত্ততা শারীৰাশাং ভাবানাং শিরাস্াহপ্িপেনীশকৃ চীনা: 
লাভিবার্ি্ড্যাং মিখ: পৃথক ;'- সবচে্ডালচুদো। নমলোপ্রঘনাক্ষিসকক্রিজালমৃ:. ফাকবাঘ্মল:কিল্লালচ্ছ ইতান্তে ।...হাজিকচুতা 
দীণ্যত|। শৰ্ধি: অগ্নিকৃতাছারপরিশতি: ।--'তৈক্ষাস আগুতিপা | শোৌহং বিক্ৰান্ত চা 1 _ঢল্হণ । 

৪. 'িখাকাশাদিভূতান্লাং লবাঙগিগশছরন্ং দর্শরশ্রাহ_ ভতেহ্যাদি | লব্ববহুলমাকাশং প্রকাশকয়াৎ. রঙ্গোষহছালো 
দাম্‌ল্তলাৎ, লব্বরজোবচলোংস্মিঃ শ্রকাশকবাচ্চলবাচ্চ, সন্বতমোবহলী আপ; বচ্্বৰাৎ একাশকদাদ্‌ গুরুাঙ্গাবরপরাস্চ, 
তনোবহুলা পৃশিবী অত্যন্তাবরঞ্চ বাথ ।'__ডল্হখ । 

« চোক্ৌ চান ভৰত: 

অস্তোদক্কাশ্ব্ৰবিষ্ঠানি সর্বাপোভানি নিছিশেৎ। ববে নে ভবে) তু ল্যেষাং যাক্ৰং লক্ষণমিচ্ষতে $ 
আটো প্রকৃভরঃ পোকা বিকারা: বোড়শৈব তু । ক্ষেত্রত্রশ্চ লমাসেন স্বকস্তরপরতস্ত্ররো: ॥ 

= . আকাশাছি মহাকুতে শঙ্ষাহিতণ একো ত্তরবৃদ্ধিতে বরতমাস, নেইনস্ত পৃংপূ্ প্রতোকটি মহাতৃত উত্তরোত্তর মহাকৃতে 
ঘর্তনান__ ইহাই জল্হণের মতে এলে "অস্মোংক্ষাসুলবিষ্ঠ' শঙ্ষের ভর্থ । কিন্তু খঅন্তেরা “আকাশে কৃমি আসর ব্াবস্থিত, 





রি 
দর্শন 


ছয় । নিজ তক ও পর তশ্রে" সংক্ষেপে আটটি প্রকুতি, বোলটি বিরুক্তি এবং ক্ষেত্র 
উদ্ক হইয়াছে) 

অতঃপর মামর! পূর্বোক্ত কর্মপুরুঘের অস্যোস্যাজিত অথচ অপ্টোল্যুবিলক্ষণ 
উপকরণত্রয়, অর্থাৎ আত্মা, মল ও শরীর, এবং তাহাদের সমবায়ের নিদানভূত কর্মের 
সম্থক্ষে হেশ্রস্ত স্বগ্রন্থের বিভিন্ন স্থলে শ্রুপজক্রমে বে-সকল অভিমত্র প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহার এক সমাহাত বিবরণ দিল্লা এই প্রাসঙ্গের উপসংহার করিব । 


১০৮ 


ক্রমশঃ 





পন্যরূপ জল ও অস্নি কতৃক অঅন্তগত মরণ আকাশে সঞ্চরশ করে বলিক ই ড্রিনট মছাক্ুত উহাতে বর্তমান" ইতযাদিতাবে 
পরস্পরান্থু্কেশ দেখাইরাছেন একা তিনি উলেখ করিয়াছেন। সুত্র অস্যত্রও এই বিষের উল্লেখ করিয়াছেন, না 
1০1৩ সৌম্য শুক্রমা'ৰমাতেরনিতরেবামপ্য্র তুতানা: সারিধ্যযদুনা বিশেহেশ, পরস্পরোপ্রকারাৎ, পরস্পরাহুঞ্জবেশাচ ॥ 

৯. ‘ব্ৰতত্ৰে শলাভ্ত্ে, পরতব্তে শালাকাতন্রে সাংষ্ে চ।'__ডল্হশ । 

২. 'ক্ষেত্ং হুলসন্মদেদ জ্যনাতীতি ক্ষেত ।'-_ভল্হণ । 


সম্পাদকীয় 


পিশনেন্ধ। বৈশাখ ও শ্রাবণ সংখ্যা একত্রে প্রকাশিত হটল। বর্তনান যুদ্ধ-পরিপ্থিতিছেঞ্জ 
কাগজ হুমূল্য ও হুশ্রাপ্য হইয্থাংছ । বিশেবতঃ সরকারী নির্ত্পের জন্ত সুদ্রণের কাগজ বাজারে 
একেবারে পাওনা! যাইতেছে না। এজন কাপঞ্জ লংগ্রহ করিতে বিল হওযথ্থ আদর। দুই লংখ)] 
একলছে প্রস্কাশ করিতে বাধ) হইলাম । আশ! করি বলার দর্শন পরিষদের সঙস্তগণ আমাদের এই 
'নিচ্ছাুত ক্ৰটি মার্জনা করিবেন ' 
বাংলা ভাঘাএ দর্শন'চর্চার উপহছোপিত! ও আবশ্যকত! বাঙ্গালীমাত্রেই স্বীকার করিবেন। 
একথা আমরা পূর্বে একাধিকবার বলিঙ্গাছি। বাংলাভাষায় দার্শনিক আলো চল! ও রচনার 
প্রলারকয়ে দর্শন পত্রিকা প্রবতিত হইয়াছে ও প্রকাশিত হইতেছে । এই উদ্দেশে বাংল? ভাবায় 
আর অন্ত কোন পত্রিক। এ পর্যন্ত প্রকাশিত ছন্ব নাই। এক্ষেত্রে ‘দর্শন’ পত্রিকাই প্রথম এ 
একক । এরূপ একটি অত্যাবন্তক ও বুল্যবান্‌ পত্রিক। কাগঞ্জের বা অর্থের অভাবে বন্ধ ছইক্সা গেলে 
বাংল! লাছিত) ও সংস্কতির অপুরণীয্ ক্ষতি হইবে এবং তাছাতে বাঙ্গালী জাতিরও গৌরব বৃদ্ধি 
হইবে ন! বলির আমরা যনে করি। এব্যিত্বে আমর! ঘথাবোগ্য করৃপক্ষের ও সাধারণের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতেছি । বাশ করি কাংলার শিক্ষিত লমাজ এবিষয়ে ননোবোগ করিবেন। 


. . . ক ক . 


আমর! অতি আনন্দের সছিত সকলকে জানাইতেছি বে কলিকাত! বিশ্ববিস্তালযর্ের সন্ধদর 
ক়ুপক্ষ ‘দর্শন’ পত্রিকা-প্রকাশে আমাদিগকে বিশেষ সাঁছাঘ্য করিতেছেন। বর্তমান বৎলর হইতে 
তাছার! বিনাসুলে] পত্রিক'!-মুত্রপের ভার গ্রহণ করিতাছ্েন। আমলা মাত কাগজের ব্যন্নভার বহন 
করিতে পারিলে পত্রিকণ প্রকাশিত হইতে পার্বিবে। বিশ্ববিস্তালয্নের এই উদারতা ও ৰিস্ধোৎ- 
সাছিতার অস্ত তাহার কণ্ৃপক্ষকে বিশেষ করি ডক্টর পীধুক্ত স্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়াকে 
আমাদের আন্তরিক বন্তবাদ ও কৃতজ্ঞত! দানাইতেছি। 


ভক্টর উবু সাতক্ড়ি বুখোপাধ্যার, এম. এ., শি-এচ্‌: ভি. সম্পাতি কলিকাতা বিশ্ববিশ্রালয়ের 
সংস্কত বিভাগের রীডার অর্থাৎ বিশিষ্ট অধ্যাপক পদে তিন হৎপবের অন্ত নিযুক্ত হুইরাছেন । 
ইহাতে ঘোগ/লোকের সমাদর হওয়ার আমর। আনন্দিত হইছি এবং অধ্যাপক দুখো-াথ্)থ 
অহাশঙকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি । বিশ্বব্ষ্ধালয্ের কড়লক্ষ বর্তমানে 
'আগুতোব ব্দধ্াাপক’ নিয়োগ করেন নাই । আবরা। আশ! করি ভক্টর সাতকড়ি মুখোশ! ধায় 
স্বান্ব ব্ভাবত্ত৷ ও কর্ধগক্ষতার শুপেই অদূব তভবিস্যতে 'কআসশুতোহ অধ্যাপক’ পদ লাভ করিবেন। 


১১০ ঈর্শন 

গত ১২ই ম্যবাড় মহাৰছোপ।ধ।াত হাতাশচগ্র শাস্ত্রী পরলোকপমন করিয়াছেন । ভীঙার 
আকাল মৃত্যুতে বাংলা দেশের একজন অলাবারপ প্রত্তিভাবান্‌ পণ্ডিত ও অধ্যাপঞ্চের ভিরোধান 
স্টিল । আতি ল্গবলে তিনি কাস্তে অধ্য্ছন করিতে বান। সেখানে পাননি ব্যাকরণ ও 
বেক্াম্তাদি নানা দর্শনশাস্তরে বুৎপত্তি লাভ করি! বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাহার অসাধারৎ 
বিস্তাবতার জন্ত কান সংস্কৃত কলেজের কণ্তপক্ষ তাহাকে পাশ্রিনি ব্যাকরণের আচার্ধ.পদে নিদুক্ত 
করেন। পরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে তিনি পাশিনি ও বেগাহের খআব)াপক-পদে নিযুক্ত ছল। 
সম্প্রতি ভারত সরকার গাহাকে বহানক্োশাধ্যাক্জ উপাধিতে দুষিত করেল। তাহার রচিত 
কাপসিদ্ধান্তদর্শনী, পতঞ্জলিরুত দহাওান্যের অগুখাদ ও অভ্তাত বহু প্রবন্ধ তাহার প্রগাঢ় পাতিত্যের 
পরিচন্ন প্রদান করিবে। তাহার মৃত্যুতে বাংল। দেশে পাশিনি ব্যাকরণ ও দর্শন অধ্যাপনার 
ব্পুরণীর ক্ষতি হইল। 


পুস্তক-পরিচয় 


শ্ৰীতিল্রিভতান্স_ব্দৰ্যাপক ওইবীরচত্র পিছে, এম.এ. প্রনীত্ত। উ্রলিতেশচশ্রা সিংছ 
এস.এ.. খঞ্জরপূর, ভাগলপুর, এই ঠিকানান্ন প্রাপব্য ) ১৪ লৃষ্ট মূলা ১॥* টাকা। 

শাশ্চাত্ত৷ নীতিবিজ্ঞান (1:1710+) সম্বন্ধে বাংল! ভাষায় কোন সগ্জযোদা ও নির্ভঃধোগা 
পুস্তক পূৰ্বে প্রকাশিত হয় নাই । আলোচ্য পুস্তকটিতে গ্রন্থকার পাশ্চাত্য নীতিব্জ্ঞানের মূল 
তবগুলির দুল পারিচঘ দিবার প্রক্থাল পাইরাছেন। এ বিষন্ছে পাশ্চাত্য দাশনিকদের লিখিত পুণ্ডক 
অধলব্বনে গ্রন্থকার এ বিষয়ের বিভাগ ও আলোচনা কণরগাছেল |” গ্রন্থে উপক্ঞমশিকাত 
নীভিবজ্ঞানের বিবরবন্ত এবং অন্টান্ত বিজ্ঞান ও ॥শনেত সঠিত উদ্াএ সন্বন্ধ প্রভৃতি দাধারণ 
বিষণ্ের আলোচনা করা তইথাছে। হারশর করেকটি পরিচ্ডেদে শীতিবিষতানের লক্ষণ, লঈসন্‌ 
বিচারের উপান্, বিবেক্ত, নৈতিক্চ পবিক্প্রনা, স্বখবাদ, করচ্ছ তাবাদ, বআত্ম প্রসাদধাদ, কর্তব্য ও 
বাধাতা প্রভৃতি বিষয়ের আবতারপণ ও বিস্তৃত আলোচন; করা ছইক্াছে। গ্রস্থশ্ষে ভগবদ্যী তায় 
ব্যাখ্যাত ঘর্্ের সহিত সুপ্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক্ষ কাণ্টের নৈতিক্ত মতবাদের সাদৃত্ত দেখান হুইয্নাছে । 
এন্থজার কতিপন্থ ছিতিগ্র নৈতিক্ত শরিকছনদার অস্ত-্তিত উফ হতেও দেখাইখার চেষ্টা করিয়' ছেন । 
তাহার ধাবদত্ত পারিভাষিক শঞ্গুলি সবত্র অনবপ্ঞ ন! তইলেও অধিকাংশ স্বলেই গ্রহণে পা । 
বাংল] ভাষাতে লাম্চাত্ত। নীতিবিজ্ঞানের ব্যাখ।ামূলক প্রথম প্রস্থ হিসাবে পুস্তকাটি সকলের আনরণীর 
হইছে । এই নূতন প্রচেষ্টার জন্ত প্রন্থকারকে আমাগের আত্/রক হ্তবাদ আালাইতেছি সম্পাদক । 

Outlines of [75110011977 অব)াপাক ভক্টর টি. এম, পি. মন্থাক্ষেবন, এম. এ., পি-এচ.ডি ' 
হগীত। দি দ্যাড়াস ল ছারনাল্‌ প্রেস, মা ংলাপুর, মাশ্রাজ এই ঠিকানা ছইতে প্রকাশিত । 
১২০ পৃষ্ঠা । 

এই ক্ষত পুশ্তুক্চে গ্রন্থকার হিন্দধর্ষের সূল ও সাধারণ তথ্বগুলির সরল বায করিচাছেন। 
ইহ। কলেজের মাধ্যচিক শ্রেনীর ছাত্রদের পাঠাপুস্তক্চ হিসাবে লিখিত। ৩ুখদ তিনটি অধ্যায়ে 
গ্রন্থকার [হিন্দুদর্মের বিশেষ পক্ষপাবলী, হিন্দুবর্যশাস্ত, ও ছিন্দুধর্মাহুবোদিত আচার অনুষ্ঠানের পরিচয় 
দথাছেন। চতুর্থ অপ)াতে হিন্দুর শীতিশাত্র, পঞ্চম অধ্যারে হিন্দুর সাবনধার্গ এবং হষ্ট ও শেষ 
বায়ে (ন্দুদর্শনশ।স্গ্ডলিএ সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গইছান্ে। পুশ্ক্তি সহজ ‘অথচ শুদ্ধ ও হনে 
শাবান লিশিত ছহ্'ছে। ধারার! হিন্দুবযের বুখা ও সাধারণ তন্বগুণল জানিতে ইচ্ছা করেন 
তাহাদের নিকট পুপ্ধকটি নাদরনীত [হইবে । আমরা এই পুত্তকের বহুল প্রচার কাষনা করে।-- 
সম্পাদক । 





Negative Fact. Negation and Truth ব্যাপক উক্ত অধরচন্ঞ দাস, এম. এ., 
শি-এছদি, [-. আপ. এল. প্রণীত! কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয় কর্ড প্রকাশিত । ২4২৯৪ পৃষ্ঠা । 
ভাৰ-পদাৰ্খের স্কাহ বদভাব-পদ্ার্থও বে দার্শনিক বিচারের বিধরযন্ত হইতে পারে তাহ! ভাগতীর 

দশনে বহুকাল "পুর্বে স্বীকৃত ছুইস্থাছে। স্যার-বৈশেষিক দর্শনে এ বিষ্ছে বিশ্দ আলোচন! করা 


পে 


১১২ দর্শন 


হইলেও শঙ্ান্ত ভারতী দর্শনশাক্্েও অভাব-পদার্ের বিচার-বিলদেবণেক্স অভাব লাই । শধুন। 
পান্ডা হর্শন ও ক্রারণাস্রেও এ বিবছেহ আলো6ন। জান্সস্ত ছইহাছে । আলোচ) পুস্তকে গ্রন্থকার 
অভাব পদার্থের বিশদ ও পৃঙ্ধাহুপুত্৫ আলোচন! করিলাছেন। গ্রন্থের উপক্রমণিকায় বি: বাউ” 
কাসেলের বস্ধগন্ত প্রসক্তি (০২0০7৪! 170217051০7) সৰ্বন্ধীর বতবাদের বে সমালোচনা করা 
ছইরাছে আছাতেই গ্রন্থকারের পাতিজোর পরিচয় পাওয়া বাগ কিন্ত গ্রন্থের মূল প্রতিপাস্ত 
বিষয়ের লছিত ইহার বিশেষ সব্স্ভ আছে বলিরা দলে হয় ন1। সুপ বিষয় অভাবের দ্ৰত্ভপ নির্পয় 
কারতে গ্রহকার প্রথমে ব্যতিরেক-বাকোর (762%৮6৮৩ ॥॥৮০॥০৯i৷৷০n) আলোচনা করিয়াছেন এছং 
নানাদিক দিছ) অভাব-পদার্থের বিচারপূর্বক এবিষয়ের আলোচন) শেষ করিছাছেন। শভাৰ- 
পদার্থের আলোচনা প্রলঙ্গে তিনি প্রতিনিধি-স্থানীহ পাশ্চাত্য ও ভারতী দার্শনিকদের বতধাদের 
উল্লেখ ও খণ্ডন করিস্বাছেন। তাহার হতে অভাব কোন বাস্তব পদাৰ্থও (1৯০৫) নছে, আব।র ছা 
একেবারে কালনিক ও অবাস্তব (১u০jective [act ০7 170:0০9) নছে। পক্ষান্তরে অভাব কোন 
বাস্তব পরিণতির (6১71৮ ৯১ ১,7৮7) দশো কোন লন্বস্থার কোন ভাবত্রণ ধর্মদ্বাযা কোন কলিত 
বর্ণের বাধজ্ঞান মার (115 «i. ply an act pf our being aware of a suzgeslion being 





cemralicel by a positive ehuracte- af the fact which is the locus of the nega 
1-০", 1৮ 13,0 বমন শ্বেত শব্ে পীত বর্ণের নাব বলিতে শব্দের শ্বেত বর্ণনার? উৎ্ধাতে.পীত বর্ণের 
কনার বাধন বুঝ! । আতএধ গ্রন্থকারের মতে অভাব কোনরূপ বন্তধর্ম নহে, কিন্ত কোন 
বস্তুনিষ্ঠ ধর্মবারা সেই বন্ততে অন্ত কোন কদিত ধর্মের বাধজ্ঞান মাত্র । কিন্ত এরূপস্থলে আশঙ্ধ 
হইতে পারে থে অঞ্াব বাধন মাত্র (simply aa acareuess of a suggzcntion boiog 
০8/74/7424) হইলে উহাকে বন্তনি& বলার কিনা (০৮1৮ Lhe locus ol the venting), 
এৰং এট বাধজ্ঞানেও প্ররূপ কি, উদ্বাকে প্রত)ক্ষ বলিব, ন! প্রুত/ক্ষের অভাব অর্থাৎ অহপলন্ধি 
বালব? 

গ্রন্থে সূল গ্রতিপান্ বিহন্ধের আলোচনা-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার প্রনা, ভ্রম ও পক্তান্ত বিষগেরও 
truth, tainit¥, ৮1৫ আলোচনা করিত্যছেন। এলৰ আলোচনা! পুর্ণাঙ্গ না হইলেও হহাতে 
অনেক নূতন তথ্য ও গঠনসুগক সমালোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । মোটের উপর গ্রন্থ পাওিত/পূর্ণ 
এবং ইহ শাঠে দর্শনপাগ্জের ছাত্র ও অধ্যাপকমণ্ডপী উপকৃত হইবেন । এরূপ মুলাবান্‌ গ্রন্থ 
প্রকাশ করিবার অন্ত আরা গ্রস্থককারকে এবং কলিকাতা বিশ্ববিস্ঞালছের কর্ডৃপক্ষ(1ও অভিনন্দন 


জালাইতেছি ।--সম্পাদক । 











বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র 


(মাসিক পিক! ) 


তথ এস, ৩য় ও পর্প ॥ংখো। ] কার্তিক ও মাঘ ১৩৫০ সাল 
স্চীপত্র 
কিল 


দখলে স্ক্ূপ ডট্টর ইর্উবেক্দলাপ দাশপুপ্ড, এম.এ. পি-এচ্‌.ডি.. 
ডি.লিটু. 

বি ্নন্ুকুমার তটাচার্য।, ভক গপ 

হারাপদ চৌধুরা, এম.এ. বি 





হু). নৈশসন্বাত আালক্াল্য-বাদেক ন্ৰলূণ 


৩। আয়ুবোদে তস্ডজ্িজ'স।স্লাপণ- =| 





পাযমতে নিবিকঈক পশাাক্ষেণ ৮স্ূপ--অধাপক শী হাহ + শেসর 
বাগচী, এম. এ. বি.এল. 
কালিদাস ভটাচানা, এম এ. 





৫1 দেশ 'আমাসাপেক্ষা কচি তা ? - অধ্যাপক 

€1 উপনিষদ এপ: মুন্টিপৃক্গা -- এস কমাব চাট্টাপাধায় 

৭। দর্শনের ন্বরূপ ও লক্ষা কি ?--সধ্যাপক ইনগেোনশ্দনাশ লেনকুপ্র, 
এ. এ, 

৮। বঙ্গায় দর্শন পরিষদের থিতীয় বাৎসরিক ধিবেশন 

৯) বঙ্গীয় দর্শন পরিষদ ( ১৩৪৮-৪৯ আাধ-ন্যযর হিসাৰ ) 

১০। ভারত দশন মভাসভ। 





মেঘ ও রৌদ্র 
মেঘ ও তত্র জীবনে কখন আলে, কখন যান,-কেছ বলিতে পারে না । হেখে মেঘে 
বেল! হখন গড়াই বাম, জীবন সন্ত্যান্জ পরপারে ডাক আলে, অবৰা গতযৌবন নিঃলছল 
আখন। ৰধন বিড়বনাদাত চৱৰ 2াভাব.__মান্ুষ তখন কৌদ্র-দিলের প্রতি তাহার তাচ্ছিল্য 
ও ওঁদাসান্তের জধা ভাবিছা অন্তপোচলা করিছা থাকে । ব্দতএৰ বৌড পাকিতে থাকিতে 
আপনি আপনার তবিষ্ঞৎ সক্গ্ধের ভাণ্ডার ভরিধা ভুলুন,_গহ-দংসার কলযাস-তে উজ্দল 
হইগ্না উঠক । আপনার তৰং আপনার পরিবারবর্গের পক্ষে ভীবল-নীম। আপিক সংস্থান 
৪ ভবিষ্টং নিশ্চিগতার মূ অংপন্-স্থল। বান্রতের আধিক্। শীবলের শিবি স্বধচ কাৱতে 
আীবন-বীধার মত প্রশস্ত ও উপধুক্ত শঙ্কা আর নাই। 
বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত শম্পূর্ণ জাতীয় আদর্শে ৩২ বশুসওকাল 
ল্পারিচাপিত বাঙ্গালীর নিজন্দ লর্লরুহত বীমা প্রতিষ্ঠান 


হিদুস্থান কো-যগারেটিত 
ইন্ল্লিক্ঞল্রেম্স সোসাহাটি ভিসি টেড 
ছইতে জ্গাবন-নাম! করিয়া সংসারের স্মস-স্বাচ্চন্দ ও শান্তি স্ব প্রতিষ্িত করুন । 
হেড ক্স :__হিন্দুস্ছান লিল্ডিংস, কলিকাতা 


ব্রা্চ --ৰোদ্বাই, যাত্রাজ, দিল্লী, লাহেব, লক্ষে নাগপুর, পাটন।, ঢাক1। 
এজেন্সী অফিস _ভারত্তের সর্বত্র, বর্স্মা, লিলোন, মাল ও বৃটিশ উই আফ্রিকা) 


দর্শন পত্রিকার কয়েকটি নিয়ন 
১। দর্শন পত্রিকার বৎসর শরিষঙ্ধের বৎসরের স্যার বৈশাখ চইতে গণনা কর! হইবে। 
খিনি যে বৎসরের জন্য গাছক হইবেন বা! পরিষঙ্জের সভা । বিশেষ ব) সাধারণ ) খাকিবেন 
তিনি সেই বৎসরের পত্রিকা পাইবেন । 
২1 র্শলোর বাৎসরিক সুল্য ( ডাকদাশুললত ) ৪২ (চারি টাক); প্রতি লংখ্যার 
সুলা ১২ এক টাজা)। 


৩) দর্শনের বাৎসরিক গ্ান্ছক্ত ছইতে তষ্টলে ট্ছার বাৎসরিক সুলা (চারি টাঞ্।) 
অঠিান দিতে হইবে । চাহা ন! দিয়া কেহ কোন সংখা! কিনিলে ডাকৰাশুগ৷ ব্য তিনি বচন 
করিবেন। পত্রিকা-সম্পাদককে লিখিলে ডি. পি. ভাকষ-ঘোগে পত্রিকা পাঠান ছইকৰে। 

বিশেষ সষ্টব্য ।--বঙজীয দর্শন পরিষৎ স্বস্কে ভাতব্য বিবস্থের অন্ত নির ঠিকালাদ পত্র 
দিতে ছইৰে। 


জীঞ্যোতিশচম্দ্র বন্দোপাধ্যায়, এম. এ. 
৯২, বিপিন পাল রোড, পো: কালাঘ?ট, কলিকাত1। 











৮৮৫ ৯০ 
২, 


ওয় বর্ষ, ৩য় ও ৪ সংখ্যা! ] ঢকস্্নন্িল [ কাৰ্জিক ও মাধ ১৩৫০ সাল 








দর্শনের স্বরূপ 


ডক্টর জীন্থরেক্রল/থ দাপওুগ্, এম.এ. পি-এচ. ডি. (কলিকাতা ও কেম্ত্রিজ ৷, ডি.লিটু., 
জর্জ দি ফিফৎ ব্দধ্যযপক, দর্শন হিভাগ, কলিকাতা বিশ্বর্িস্তালয় 


‘দৃশ্‌'-ধাতু পেকে হয়েছে ‘দর্শন’ শন্দচ আীনলিজ ও প্রংলিঙ্গ ছুই লিঙ্গে এর 
বাপহার দেখা বায়, যেমন "দর্শলম্ত ও “দর্শন$ | ক্লীবলিঙ্ষটির সাধারণ অর্থ “দেখ।”, 
আর পূংলিঙ্গটির অর্থ 'যার মধো দেখা যায়" অর্থাৎ প্রতিবি্দির আশ্রয় আদর্শ ৷ 
‘যপামুখদশ্মুধন্ত দর্শন: খঃ’ (৫1২৬) এই পাপিনি সূত্রে এর উল্লেখ দেখা বায়। 
ক্লীবলিগ “দর্শনা শন্দটির আর একটি অদ্ভূত অর্থে প্রঘে।গ্‌ দেখা যায়। সে অর্থটি 
হচ্ছে 'উচ্চারণ”) “নিতান্ত ক্তাদদর্শলন্ত পরার্থনথাত্ (১১১৮) এই জৈমিনি সুতের 
ব্যাখা করতে গিগে শবর বলেছেন__“দর্শনস্‌ উচ্চারণ” । অন্য কোথাও এই অর্থ 
পেয়েছি বলে’ মনে ছয় ন।। তথাপি আচার্য্য শবরের প্রামাণ্য অস্বীকার করা যায় লা। 
কিন্তু আমর। এখানে মুখ্যতঃ “দেখা” অর্থে যে 'দর্শন’ শব্দ তারই গতি ননুলসরণ করব । 
শতপপত্রাহ্মণে ( ১৪৷৫৷৪৷৫ ) এই “চোখের দেখা” অর্থে ‘দর্শন’ শব্দের প্রয়োগ দেখ! 
বায়। যেমন__‘দর্শনেন অৰণেন মহা! বিজ্ঞানেন ইদং শব্দং নিদিতম্‌'। ‘চোখের 
দেখাই” সব চেয়ে স্পষ্ট । লেইত্রহ্য প্রত্যক্ষই তোষ্ঠ প্রমাণ । অনেক সময় কাণে 
শোনা ও চোখের দেখার মত স্পষ্ট হয। সেইন্ট কাণে শোনাকে “যেন চোখে দেব!’ 
এই রকম বর্ণিত হয়েছে। যেমন, মহাভারত ( ১৩৯ ১)-_"“এক্চ্ছ স্ব নডস্টপ্ত 
'প্রত্যক্ষমিব দর্শপনম্‌্” । মহাভাব্যে ‘দর্শন’ শব্দ “দেখা এবং “ব্যবহার” এই উপ 
অথেছ প্রযুক্ত হ'তে দেখ। বায়, “ঝাবহার' অর্থে, যেমন, ভাত) € ১:২।৭১ ) _-*দর্শনিম্‌ 
হেতুরিতি চে কুল্যসেতদ্‌ ভবতি”। কিন্তু দর্শন-শব্দে ব| দৃশ-খাতুব “আলে(6৭1 
অর্থেও প্রয্নোগ দেখা যায়, যেমন “ভারঘাজমতং দৃষ্ট,।'। কিংবা “দদর্শ রাজকার্ধানিতি 
আথবা একো! নাম আবয়োঃ ব্যবত।রং দ্রক্ষাতি'। আবার আমরা শুনতে পাই যে 
সাধির। ছিলেন মন্রদ্রস্ট।। যেমন শতপণক্রাঙ্গাণে (১৫1৩৩) “দেবা এতান্‌ প্রযাজান্‌ 
দদৃশুঃ। সাবার নিরুক্তে কবিদর্শিনাহ স্টোমান্‌ দদশ্‌’। আমি আনেক ভেবেও 
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[ঠিক করতে পাবি নি যে শব্দময় অগ্রকে কবিরা চোখে দেখতেন কি করে। 
ক্দ্যি দেখা যাচ্ছে ঘে শাচার্যয শহর "দর্শন শব্দের অর্থ “উচ্চারণ” বলেছেন। 
এই অথ এঃণ করলে আমরা সবর কি অর্থে অঙদ্রধ। ছিলেন তা বুকতে 
পাজি । অনাদি মন্ত্র কতাজাদির অভিথাতের থ্রারা তীর। উচ্চারণে অভিবাজ 
করছেন। ‘দশন’ শব্দ ঘেমন উচ্চারণ” অর্থে ব্যবার হয়েছে তেমনি বেখানে 
একেবারে দেখ। যায় ন/ সেখানেও “যেন দেখা যায়’ এই অর্থে ব্যবহার 
হয়েছে । অয়:বন্তার একটি লাম দর্শ। €স লমণ্ত চাদ দেখ! যায় না। শতপপত্রাহ্মণে 
(১১1২18:১) এক ব্যাখ্যায় বল! হয়েছে__এষ এব দশে। যচ্চন্্রম। দদূশে ইবহ্বেষঃ' । 

কিছু ‘চোখের দেখা!’ ছাড়া অশীস্ড্রিয় বস্যুতেও “দেখা” শব্দের প্রয়োগ দেখা 
শায়; যেগন কালিদাস রবৃবংশে সলেছেন--' অ তীন্রিযরেদ্বপু।পপচদর্শনঃ' অর্থাত হিলি 
অধান্কিয় সপ্ব দেখতে পান। আবার “দর্শন' শব্দ ‘জ্ঞান’ অর্থেও প্রযুক্ত দেখতে 
পাওঘা নায়। যেমন--‘সমাক্‌ দর্শলসম্পলগঃ কর্শ্মভির্ননিবধাতে', কিংবা 'নর্শনেন 
বিহানস্ত সংসার শ্রতিপন্ভতে' । আবার রামায়পে (১:৯) “ধানের স্বার। যা উপলব্ধি 
করা হান হকেও দেখা বলা হয়েছে । খঘেমন--'দৃস্টঃ বৈ ধানচক্ষুষা। আনার 
মুতে চিতের ছারা দেখা যায এ কথাও বল৷ তহেছে, যেমন 'এত। দৃষ্টান্ত জীবস্থয 
গত েনৈন চেতসা অর্থৎ লিগ্গের চিত্তের তার বের এই সমস্ত গতি দেখে । 
এই সমস্ত প্রয়োগগুলি পর্যালোচনা! করলে অনে হয় বে দৃশ্‌ ধাতুর প্রয়োগ শুধু যে 
চোখের দেখ! সপক্ষে হ'ত তা লয়, চিন্তা, ধ্যাল, মনন প্রস্তুতির স্বার৷ সমর! য। কিছু 
আলোড়ন করি ৭1 কেন, ঘ) কিছু 1551 করি না কেন, এবং হার ফলে যে রকম ডান 
লাভ করি ন। কেন, সে সমস্তুলিকেই 'দেখ।র পর্ণ/য়ের মধ্যে ফেলা যেতে পারত । 
কোন বিষনে লাশ দিক দেয়ে যখন আমর] আলোড়ন-করি তথন আমরা ‘লোচন’ অর্থাৎ, 
"ক্ষ শব্দ ব্যবঙ্গার করে? থাকি, যেমন ‘আলোচন’, বা ‘আলোচা সনবিশান্্ানি । 

জানার ফযোগলুতরে এিষ্টুত শব্দে চিন্ময়পুরুষকে লক্ষা কর! হয়েছে, (যেমন ‘তদা 
ডং দ্বরূ.প অবস্থানস্ঠ। অর্থাৎ তখন দ্রন্ট। 2িজের স্বরূপে অবস্থান করেন । আবার 
পঞ্চশি:খর সুতে দেখা যায়_এএকমেব দর্শনম্‌ খ্যাতিরের দশনিম্‌', অর্থাত বুখানকালে 
চিত্তের যে সমস্ত বৃত্তি হয় চিন্ময় পুরুষে তদতিরিক্ত আর কোনও বৃত্তি থাকে না 
(বুখানে যাশ্চিন্তরৃত্তয়ঃ তদবিশিষ্টরভিঃ পুরুষঃ ) অর্থাৎ বুদ্ধি যখন লান। প্রকারে রঞ্জিত 
ছয়ে পুরুষের সন্মুখীন হয় তখন পুরুষ সেই বুন্ধর রূপ ছাড়া অন্য গোন রূপে আপন।কে 
প্রকাপ করে লা।॥ এই যে পুরুষ্রে সঙ্গে বুদ্ধির একরুপে প্রকাশ, একেই বলা যায় 
‘দর্শন’ (একমেব দর্শ নম )। বুদ্ধিব ঘে বৃত্তি, যা নিরন্তর চপল হয়ে ফিরচে. তাকেট 
বল৷ বাল ‘খ৷৷তি’। অথাৎ, বুক্ষিপ্রতিনিশ্বিভ চৈহদ্যের নাম ‘ঝি । ইংরেজীতে 
বলতে গেলে আমর “খাতিকে' বলব ৮১1৮০77০7৫৮ পুরুষের চৈতঙ্ক তার দ্রভাব, তার 
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, 
কোনও ০২০7০০০ হয় ৪৮ সেইজন্য তাকে ব্যাতিত বল৷ যায় লা । এই চৈহচা 
লোকপ £5 স্গোচর নয়, আগম ও অনুমানের দ্বারা এব সন্ধান পাওয়া যায়: তা হ'লে 
দেখা যাচ্ছে যে বুক্ধিগত হে কোনও আৰ্থ €২॥॥৫৮i০৷০০ আকাবে বা শাত্ক্ধিপে 
প্রচ্াশ পায়, দে সমস্ত গুলিকেট 'দর্শন’ বল! যায়। সমস্ত এএীল্দ্রয়ক লোপ _ অন্যু মান, 
ভ্রম বিকল্প, প্রদ্ঞা, এমন কি প্রজ্ঞার চরমভূমি নিবেকখ্যাতি পর্যন্ত সমস্ত অবস্থাকে 
শন বল। যায় এসং এই সমস্ত অবস্থাতলি চেহন'-দ্বারা দৃন্ট হয় বলেই লেশুলিকে 
দর্শন বল! হুর এবং চেত্তনন্বরূপ পুরুষকে বলা বায় দুষ্ট । পুরুষ দ্রস্টা. বুদ্ছি দৃষ্য । 
এই দৃশ্য 'বুদ্ধি' যখন ডফ্টাকে এমন করে" আড়াল করে যে দন্টা হ্রন্দরূ.পে প্রকাশ না 
গেছে দৃশ্যের রূপহ তালেন ফুটিযে, তখন ঘটে আমাদের (২৬৮১৬০০, তখন বটে 
আমাদের দর্শন, পতজ্জলির সিক্গান্যে এক দ্রষ্টুর '্বরূপক্চে দর্শনের বিধয়গত করা 
সম্বব নয়, তথাপি আমরা এ রকম প্রয়োগও পাই-_ -ধস্োগেনবদর্শনম্ অথ।শ যোগের 
দ্বার! আ্মাত্মদর্শন ঘটে । বৃহদারণাক উপনিধদে লিখিত 'আছে-_-আজ্জ্রা ঝা অরে দ্রষ্টব্যঃ 
আোতবাঃ নিদিধ্যাসি 540১, অর্থাৎ গুরুমুখে শাস্রবাক্য আঅবণ কার, (সঃ বিথয়ে মনন 
কুরে নিশ্চঢাত্ক বুদ্ধির! আত্মা দর্শলবোগ্য হন। এই যে আত্মার দর্শন তা 
সাধারণ স্বেচ দর্শন নয, তা “একীন্ডবন' | বেদান্তে এই আত্মাকে দক্‌-দুরূপ বলা 
হযেছে এবং যদিও এই আত্মার দর্শন লাভ করা যা এমন কথা শাস্তে অনেকবার 
আনেক সময় ব্যপঙ্গার হয়েছে থাপি এ দেখা সাধারণ দেখা নয়, সে দেখ। নয় যেখানে 
কর্তা ও কর্ণ্ম পাকে, কিন্তু এ সেই দেখা যেখানে কর্তৃত্ম ও কর্ম্মত্ব সম্পূর্ণ বিলম্ট হয়ে 
‘দেখা’টিই থাকে কেবলমাত্র অবশিষ্ট, সে দেখায় ‘কে দেখে” লাই, 'কি দেখে? নাউ, 
আছে কেবলমাত ‘দেখ!’ । ইংরেজী ভাষায় তঞ্মা করলে একে বলা যেতে পারে 
pure experience. ফোগসুত্রতে (২1২) পতঞ্জলি লিখেছেন-_দ্রদ্ট। দৃশি মাঃ? অৰ্থ।ৎ, 
কেবলমাত্র দ্রষ্টাকেই দৃক্-শল্তি বা দৃশি বলে । শিষ্য ‘দৃশি’ শন্দেরও কেবল “দেখা? 
অর্থে প্রাচীন ও আধুনিক প্রয়োগ দেখ। যাও, যেমন _'উ-দ্ধর সতী দৃশয়ে নে। অস্থাৎ’ 
(ক্রমেদ, ৫1৮০৫) ৭ কিংবা ‘ন ভতৃরপুঃ দৃশিভিঃ শিবন্তো: নার্ধাঃ (ভাগবত 
৯1২৪।৬৪ )1 

তা হ'লে দেখ। যাচ্ছে “দর্শন' শব্দের তার! চোখে দেখা, কাণে শোন, চিন্ত। দ্বারা 
যা অনুভৰ কর! যা, শান্ত পড়ে ঘ। জ।ন1 বায়, বুক্ধিনিবেচন। ব্যবহার করে’ য। পাওয়া 
যাও, শুধু তাই নয়, ঘোগের হার। যে নান! বিষয়ের সাক্ষাদ্দর্শন ঘটতে পারে সেগুলি 
এবং বুদ্ধির সমস্ত স্তরের সমস্ত প্রকার জ্ঞানই একরূস এই “দর্শন শব্দের স্বর! বোঝ। 
যেতে পারে । শুধু তাই নগ্র, সাংখাঘোগ ও বেদান্তমতাশ্রিত বিবি মতে তে একটি 
চৈতন্য শ্বূপকে আমাদের বুদ্ধ[পাহ্নত সমস্ত জ্ঞানক্রিয়ার যথার্থ অন্তরঙ্গ কারণ বলেঃ 
স্বীকৃত হয়েছে তাকেও বল! হয়েছে “দৃশি' ব। “দৃকৃ'। "দর্শন বলত. আমাদের 


৪ দৰ্শন , 
সর্বব শ্রকার জ্ঞান, প্রজ্ঞা প্রস্তুতি বুঝে পাকি ৷ দৃক্‌-শক্তির সাহাযে। ঘটে পাকে আমাদের 
সর্বপ্রকার জ্ঞান। এট দুঁক্ব-শক্তি, বা চৈতশ্যের সাহায্যে যা ঘটে তাকেই বলা হায় 
দিশশ | সাধাংণঠঃ দন্ট৷ ও দৃশ্য না থাকলে দর্শন হয় ন।, কিন্যু এমনও দর্শন আাছে 
যার মধো দ্রন্টা ও দৃশ্য নিময় হয়ে যা এবং শ্ডুরণ হয় বিশুদ্ধ চৈতন্যের । (কন্দ 
“শন শব্দটির যত প্রকার আর্থ ই দেওয়) বাক লা কেন সমন্তগুলি কোন না কোন উপলব্ধি 
বিধ্যক । মোক্ষ সন্ব-ন্ধুও এট দশন শব্দ ব্যহত হয়ে পক্ষে, যেমন মহাভারতকার 
বলেছেন 'হেতুভিকক্ষদশলৈহ অপাহ বে সমস্ত হেতু-ঘারা মোক্ষ সম্বঙ্গে আমাদের 
জ্ঞান বা উপলক্ষ ঘটতে লারে। কিন্তু প্রাচীন কোন সংচ্কত এ্ান্ছে কোন পনস্থাবিশেষের 
মত হিসাবে দর্শন" শন্দের প্রশ্নোগ দেখেছি লে মনে হয় ন)। হবিভদ্র সুজি তার 
গ্রন্থের লাম রেখেছিলেন “ংড়দর্শন-সমূচ্চয”। মাধব তার এ্রশ্তের লাম রেপেছিলেন_ 
পসর্ববদর্শনসংগ্রহ”। কিন্তু প্রাচীন যে সমস্ত প্রয়োগ আছে তাতে মীমাংসাদর্শন, 
সাংখ৷দৰ্শন, ফেগদশনি প্রভূতির প্রগ্তোগ দেখ। যায় না। যতদূর মনে পড়ে, মহাভারতে 
এক স্থলে আহছ “ত্রতানাং ধারণং তুল্য, দর্শনং ন সমং তযোঃ” অর্থাৎ যোগ ও 
ংখয উভয় মতে ব্রহখারণবিধি আছে, কিছ্যু উভয়ের দর্শন একপ্রকার নয। 
এখানে ‘দর্শন’ শন্দের ঠিক কি অর্থ তা জোর করে’ বলা বায় =২৷। হয়ত বা 'মত' 
অর্থেও ‘দর্শন’ শন্দের এখানে বাবর হতে পারে কিংব। ‘দর্শন' মানে উপলন্দি। 
অর্থাৎ সাংখ্য এবং বোগ এর) উভয়েই যদিও ত্রতধারণবিধি শ্বীকার করেন তথাপি 
এদের উপলব্ধিপ্রক্রিপ্রা একরকম নল্প। সাংখ্যমতে বিবেকখ্যাতির পরই প্রকৃতি 
পুরুষকে পরিতাাগ করে কিন্তু যোগমতে বিংবকখ্যাতি পর্ঘান্তই চিতুচেষ্টিত, তার পরে 
আসে সর্বনিরোধ । এই সর্ববলিরোধ সমস্ত গুজ্ঞা ও প্রল্থাকৃত সংক্ষারবিরোধী । 
চিত্তের সম্পূর্ণ নিবৃস্তির পর পুরুষ স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ হতে পারে। এইখানেই হ'ল উন 
মতের একটি বৈঘমা । এ ছাড়া অন্য বৈষম্যও আছে, কাজেই ‘দর্শন’ শব্দটি মহাভারতের 
এ শ্বলে বে 'মত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ত! জোর করে? বল( যায় না। এইরাপ অথে 
ভাগবতেও “দর্শন শব্দের বাবার হয়েছে বলে’ মলে হয়, যেদন-__'যেনৈঝাতৌ। ন তুষ্বোত 
মন্যে তদ্দর্শনহং খিলং’ ( ১৷৫৷৮ ) এখানে দর্শন শব্দের অর্থ ‘ন্রান’! অন্ততঃ শীধর 
এই অর্থই করেছেন। যে জালে ভগবান সস্তষ্ট হুন না সেই জ্ঞান শ্রেষ্ঠ নয়। 
কিন্তু ভাগবতে (৮১৪।১০ ) দেখ। বায় ‘বিমোছিতাস্থভিঃ নানাদৰ্শ নৈর্ন চ দৃশ্যতে’ _ 
এই বলে ধর 'দর্শন’ অর্থ করেডেন ‘শান্ত্র' কিছ এখানে ‘দর্শন’ শব্দের ‘মত’ অর্থেও 
ব্যাখ্যা করা চলে। কিন্ত প্রনোধচন্স্রোনয” নাটকে দার্শনিক মত হিসাবে "দর্শনা 
শব্দের বাবহার দেখতে পাই, যেমন ‘সুগত দর্শন’, ‘নেয়ায়িক দর্শন” । এ পর্ষান্ত আমতা! 
যেটুকু আলোচনা করেছি তাতে “দর্শন' শব্দের দ্বিতীয় পর্যযাণ্রে একটি অর্থ পাওয়। গেল৷ 
অর্ববাটীন কালে বিশেষ বিশেষ তথ্বচি স্তার মতকে 'দর্শন' বলা হত কিহ্য সাধারণভাবে 


দর্শনের দ্বন্দ ৫ 


. 
এবং বাপক তাবে তহুচিন্তামাত্রকেউ যে দর্শন বল। ৪'ত ভা বলা যায় ={। ভাষায় 
সামাদের ‘দ।শনিক’ শব্দটির প্রয়োগ আছে কিন্তু এট শব্দটি পাণিনিসূত্র ছ্বার। নিষ্পন্ন 
কর যায় বলে মনে হয় ন। এবং এই শব্দটি কি এন কি অর্ববাচীন কোনও 
সংস্কৃত গ্রন্থ পড়েছি বলে? মনে হয় না । "দার্শনিক" শব্দটি নি্পঙ্গ করতে হ'লে ঢক্‌ 
প্রত্যয় ঘ্বারা নিষ্পন্ন করতে তবে । “ক্রতুক্থাদি সূত্রান্তাৎ ঢক্” বেমন, উকৃদিক, 
নৈযারিক, পৌরাণিক । ক্রতুবিশেষবাচী শব্দের উত্তর, উক্পাদি শব্দের উত্তর ২1 
কোনও সুরান্ত শব্দের উত্তর, “তা অধায়ন করে? বা 'তা জালে এই আথে "ক? 
প্রহর হম। এই নিয়মের মধ্যে “দর্শন শব্দ পড়ে ন! এবং ভ্ান্তুবাত্তিকে ও 'দাশুনিক’ 
শন্দের কোনও নামগন্ধ খুলে পাওয়া যায় না। তা হ'লে আমরা এই সিক্ষান্ত 
করতে পারবে যে সাধারণ তত্তবিভ্তা হিসাবে “দর্শন” শব্দ বাবজত ভ'ত না এবং 
দর্শনশান্জা নামে কোন শাক্রের কপা আমর! সংস্কতে কোথাও পাছ ৷ ৷ চন্দ্রকান্তি তার 
“প্রসন্গপন1”র লমস্কাবে ‘দশন’ শব্দটির বাবহার করেছেন, তিনি লিখেডেন__“যস্য দর্শন- 
তেজাংলি পগবাদ্মতেক্ষনস্‌, দহ্যগ্ভাপি লোকস্ত মানসানি তমাংলি 5) আর্থাং মীর 
দর্শনের তেজ শক্রপ/ক্ষর মতের সমস্ত কাষ্ঠ এবং সকল লোকের অন্ধকার ও সকল 
লোকের চিন্রক্ে আও দগ্ধ করে” থাকে । এখানেও দর্শন শব্দ কোনও দার্শনিক মত 
হিলাবে বাব চয় নি।, লিগ্গের শাস্টের গৌর বৃদ্ধি করবার জগ্য চত্দ্রকীত্তি বলছেন__ 
'যচ্ছান্তি ৭ঃ (ক্লুশবিপূন্‌ সপেষান্‌ সন্ত্র্থতে ছুগতিতে। হবাচ্চ । চ্ছাসনাও ত্রাণ গুণাচ্চ 
শান্্রম্‌ এহদরং চ'ন্যনতেয নান্ডি ” চশ্প্কান্তি বলছেন__আামাদের এই গ্রন্থকে শে 
বল। যায় কারণ ইছ। একদিকে যেমন শাসন করে অপর দিকে তেমন ত্রাণ করে। জন্য 
কোন মতে এই ছুইটিকে একত্র দেখা যা? না। অর্থাত স্যায় সাংখ্য প্রভৃতি সরণিকে 
মন্ত বলা যায় আর একমাত্র মাধ্যমিক সিদ্ধান্ত.কই 'শান্ত' বলা যায়। গিভিন্ন সরণির 
তব/লোচলাকে মত ব/ শাস্ত্র বলা যায় কিন্দু ‘দর্শন’ বলা যার না। চশ্্রকীন্তির নমক্ষারের 
প্রথম লোকে যে “দর্শন” শব্দের উল্লেখ দেখ যায় তার অর্থ 'দিঝদৃণ্ডি' কিন্তু পালিতে 
একটি শব্দ দেখা যার 'দিট্ঠি” ব৷ 'দৃষ্hি' ॥ এই “দিট্তি' শব্দের অর্থ বৌক্ছেতর দাশনিক 
মত। বুদ্ধ ৬২টি “দিট্ঠি'র উল্লেখ করেছেন। “দিট্ঠি' অর্থ ‘মিথাদৃষ্টি' । সংস্কতে 
“দৃষ্টি শব্দ “চক্ষু কিংব! ‘প্রদর্শন’ এই অর্থে বাবছত হয়ে থাকে । তেমন, “প্রীলমদৃত্ি' 
“শাস্দৃষ্টি’, “বন্দৃষ্টি' । কোন দার্শনিক মত হিসাবে দৃষ্টি শব্দের কোন প্রয়োগ লেই। 
বন্তুবন্ধু তার “মভিধশ্মকোষে” ৫ প্রকার মিশ্যাদৃষ্টির উল্লেখ করেছেন। এই- 
ক্লিকে বলে 'সৎকায়দৃঞ্টি এদের মূল সহস্কার ও মনকার। এ ছাড় ২ একর 
সম্যক্দৃষ্টির উল্লেখ করেছেন_ সাজ্রব কুশন চিত্তে যে প্রজ্ঞা হয় এবং যে সাধু এখনও 
অর্হৃত্ব পান নি তার শৈক্ষী দৃষ্টিকে বস্ুবন্ধু “সম্যক দৃষ্টি বলেছেন । অভত্দিগের দৃষ্টিকে 
‘অশৈক্ষী দৃষ্টি’ বলে। তা হলে দৃষ্টি হল চার প্রকার, মিধ্যদৃতি বা সৎকায়দৃত্তি, এরর, 


দর্শন 


ড 
শৈক্ষী, ও সশৈক্ষী দৃরি। দৃপ্ি শঙ্দের অপ হ'ল তা হালে “দেখবার রকম এ 
1৮751550550 এ ছাড়া ৬২ প্রকার মিপ্যা মতেরও বনুবন্ধু উল্লেখ করেছেন। সে 
সমস্তশুলিরই মূল হচ্ছে কোন লা কোন রকমের শাশ্বত দৃষ্টি অর্থাৎ সকল বস্তুকে স্রির 
ও অচপাল মলে করার পেকেই এ সমস্ত মিথ্য। মত বা সিদ্ধান্ত পৃপিবীতে ঠাই পেয়েছে। 
বগ্তবদ্ধু জ্ঞান ও দর্শনের আপ।ত পার্থকে'র কথ। উল্লেখ করে' পরিশেষে জ্ঞান ও দর্শনের 
একস শ্বাকার করেছেন কিন্য ভান ও দর্শন ‘দৃষ্টি নঘ। কিনু এ পিহথে বিস্তৃত 
আলোচন। এ প্রবন্ধে সন্ভব নয়। বশ্বন্ধু আর একটি কণ। উল্লেখ করেছেন সেটি হচ্ছে 
নর্শনমাগ” । ধৰ্ম্মচত্রকেই বলা যায় দর্শনগার্গ । এর রূপ সম।ক্‌ দৃষ্টি, সমাক্‌ সংকল্প 
সমাক্‌ ব্যায়াম, সম্যক্‌ স্থৃঠি সম।ক্‌ বাক্‌, সমাক্‌ কশ্মরান্ত, সম)কৃ আজীব, সমাকু সমাধি। 
এই দর্শনমাগকে ঘ্াদশার ভবচক্রের সাহত এক বলে মনে করা উচিত নয় কারণ বে 
চোগনার দ্বারা ব। প্রেরণার ছারা ক্রমারোহে মানুষ ক্মবিগ্ঠ। পেকে মুক্তি পেতে পারে 
তাকেই বহ্বন্ধু বলেছেন দর্শনমার্গ। দর্শনমার্গ প্রবর্তনান্ররূপ । নির্বাণ পর্ণান্ত যে 
অবর্কন। আমাদের প্রেরিত করে" ভবচক্রকফে অতিক্রম করায় তারই লাম দর্শনমার্গ 
কিন্তু এ বিষয়ের আ/লোচন| বর্মন প্রবন্ধে নিশ্প্রয়োজন ) 
আমাদের এই ক্ষুদ্র আলোচনায় আমর! যে সিদ্ধান্তে পৌছিলাম তাতে দেখ! 
যাচ্ছে যে সাধারণভাবে তত্ববিষ্ঠা আলোচনা অর্থে দর্শন শব্দের সংস্কৃতত সাছিতো 
প্রয়োগ নেই এবং লেই অর্থে দার্শনিক শব্দেরও প্রয়োগ নেই । বল! বাহুল্য বে দর্শন 
শব্দের সং্কত অর্থের ইতিহাস অনুসরণ করলে এই শব্দটিকে ইংরেজী 1১11019১011 
শব্দের অনুরূপ অর্থে আমরা ব্যবহার করতে পারি লা। আমাদের দর্শনের সঙ্গে যুক্ত 
ছয়ে ছিল এমন একট। উপলন্দি যে উপলক্ষির পরিণামে হম! সর্বববঙ্গন থেকে মুক্ত 
হতে পারি । মতে মতে অনেক পার্থক্য ছিল কিন্তু সকল মতের লে।কের।ই একটি 
অতি সন্তরপ্ত মহিলাকে প্রমাণ বলে মানতেন। সে মহিলাটি ভগবন্ঠী আ্তি। বৌদ্ধ বা 
জৈনের। শ্রুতি মানতেন না কিছু বুদ্ধবচন ব। জিনব€নকে ভ্রান্ত বলে মানতেন। এখন 
“প্রশ্ন হচ্ছে এই হে সাত আমর। যে দর্শন সভার উদ্বোধন করতে এসেছি এখানে আমর। 
কোন্‌ আর্থ দর্শন শব্দকে প্রাণ করব । আনর! কি সকলে একত্র হরে আমাদের 
পরস্পরের দর্শশীয় রূপ দর্শন করব, না পরস্পরে একত্র হয়ে আমর! আবাদর্শন করব, 
না কোনও একটি হিশেষ দেশ ব৷ বিদেশী মতের আ।লোচন! করব, ন। ইংরেজীতে যাকে 
০১০১ বলে সেই অর্থেই দর্শন শব্দ এহণ করে’ সামাদের আলোচন! পদ্তি 
নির্ণয করব । ইংরেঞ্জী ]॥৷০৪০P৷৷১) শব্দটি বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। লানা(বিধ ব্যাপার 
বা) ঘটনাবলীর অগ্ঞ্রিহত কোনও নুল কারণ, দ্যায় ব! কার্ব্যকরী ধারণ! কিংস! কোনও 
যুক্তিসম্থলিত মত এই সকল অর্থে PLil০3০চ) শব্দের ব্যাপকভাবে প্রয্লোগ ছয়। 
Io the 0986 sense Philosophy means explanation of ony set of 
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Phenomenn by তা to it= 1০161051001) principles whether 
Practical, cnusal or logical ; theory, reasoned doctrine. এই অর্থে 
লকল ব্যাপারেরট যে একটি মূল সত্র আছে তাহার অশ্বেঘণক্ষে 12007105207 বল। চলে । 
আবার সকল ব্যাপার এবং সক্ষল ঘটনাই বে একটি মূল কারণক্ে অপেক্ষা করে এই 
ভাবে ও এট দৃষ্টিতে সকল বিধ্ঘু দেখিবার অন্যাস ও শক্তি তাকেও Philosophy 
বলে। আমাদের মধো এমন একটি তত্রান্রসক্ষিংস! আতে যার দ্বারা প্রেরিত হয়ে 
আমরা আমাদের সকল কাডেরট একটা কারণ খুকি । আমর! মনে করি যে ব্যক্ত 
এই কারণদৃণ্ডিতে নিস্যাচ সে ঘটলাঢারের তাড়নায় স্ভিড়ত চয় না । আমর বলি 
লোকটার মধ্যে একটা ০১০০৮১ আছে, আনেক তুঃখ কন্টেও সে দমে লা। 
Philosophy menns the power and habit 01100017100 all events or 
specia] facts to some genernl principle and of behaving (of reacting 
to the events and facts) in the light of this reference : the working 
theory of things os exhibited in conduct. ‘Thus we shy he took it 
philosophically ; he is a real philosoplhcr.  ছঃখেদমুত্বিমনাঃ স্বখেযু বিগত- 
ল্লক্ঃ । যীতরাগভয়ক্রোধঃ স্রিতধীনিরুচাতে-এই মুন্ধির্শ্ধবকেও Philosophy 
আখ্যা দেওয়া হয়! আবার যা একান্তভাবে পরমার্থসৎ তার অশ্বেবণ করাকে 
Philosophy বল! হয় 17111959011) in ita technical sense means an 
investigation into the nature of the fundamentally real so for as 
from its consideration, laws and truths mny be derived applying 
to alt facts and phenomena. যথার্থ পরমার্থসৎ কি | নির্ণয় ঝরে? সেই দৃষ্টিতে 
দমন্ত জগতের সমস্ত বাপারকে উপপাদন কর৷ [911০২01)5র একটি প্রধান কাজ । 
আপার সতা কি, পরমার্থসং কি, উপলক্তি কি, তার যপাথ স্বরূপ নির্ণয় করে’ আমাদের 
সমস্ত জানের মধ্যে একটা স৷মঞ্রন্ডের ক্ষেত্রে উপলীত হওয়াকে ও [১1111950911 বলে। 
Philosophy is n theory of truth, reality or experience, 10508) nx an 
organised whole nnd so giving rise to general principles which unite 
the vorious branclhies or parts of expericnce into a coherent unity ; 
as Buch it is not so much nny one discipline of science 03 it is the 
system and nnimating epirit of all. মোটামুটি দেখতে গেলে Thilosophy 
হচ্ছে সেই বিভা যে বিগত! ত্বার! সমস্ত বিচ্ছিল্ল ঘটনাপরম্পরার মধ্য দিয়ে আমরা একটা 
মূল সত্যে পৌছতে পারি এবং সেই মূল সত্যের দৃহঠিতে সমস্ত ঘটনাপরস্পরা এবং 
জীবনের গতিকে একটা মুল সতের মধ্যে বিধারণ করতে পারি। আমি এখানে 
Philosophy শব্দের ইউরোপে প্রচলিত কয়েকটি অর্থ মাত্র দিলাম । এই অর্থের 
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সঞ্চিত সকলে যে একমত হবেন ত। আমি মন করি না ॥ এট শান উত্তরোগ্ধর অর্নবাচীন- 
কালে তার পূর্ববতর গক্ষণপীমাকে নিবস্থর উলজন করতে চেন্টা করছে কাছেই 
17001105010)৮ শব্দের একট! ক।তেমী লক্ষণ দেওয়। হায় লা। 

কিন্তু বর্তমান ‘ক্ষত্রে আমাদের আলে16মার বিষয় এই যে আমাদের দেশের 
অনেকগুলি পুসিক্ষ পণ্ডিত একত্র হয়ে যে এই দশ্ন-সভা স্থাপন করেছেন এর তাহ্পর্য 
কি এবং উদ্দেশ্য কি। আমর! দেখেডি ঘে ভাগাদের দেশে দর্শন শন্দের কয়েকটি 
প্রধান অপ আছে) একটি হচ্ছে উত্ত্রিয়-থারা বিশেষত চক্ষুর ছারা দেপ।। [ববিতা 
হচ্ছে মলের পার স্থলোচন| করা এনং মনের চিহরের বন্ঘ মনের থর) নিরীক্ষণ ককা। 
তৃতীয়, খানের দ্বারা নিশেঘ বিশেয সতে।র উপলব্ধি কর/। চতুর্থ, উপলন্ধিঝাপ্য 
সমস্ত জান শুপছুঃখাদি সম ্ট অনুপ, নানাবিধ ইচ্ছা প্রযতত প্রভৃতি, অলৌকিক অনুভব, 
সমাধিত শ্রজ্ঞা প্রভৃতি এ সমস্ত উপ: ক্ধি-প্দবাচা ঝ দশ্ন-পদবাচ্য, ইংরেজীতে যাকে 
বলে ০ম॥৷০7১০৷০০ ৷ শুধু দৃক্-পদবা>া যে pure ০xPerience ব) দৃশি তাকেও ন।মরা 
এট দর্শনের মধ্যে নামিয়ে আনতে পারি। এই সরণী অবলগ্বন করে আমি বল্ব যে 
দর্শন হচেছ সেই শাস্ত্র ব' আলেচন৷-পদ্ধতি যা-থার! দৃষ্ট ব| আনুমানিক উপায়ে আমাদের 
লমন্ত প্রকারের উপলব্ধিকে আমণ। কোনও একটা শৃদ্ধলা বা পর্যায়ের মধো এনে 
আমাদের উপলব্ধি ও উপপক্ধব্যের লবহর রঙন্ত ও ননভর সন্বঙ্ধ আবিষ্ষ।র করছে পারি। 
এই লক্ষণ-অনুসাতে আমরা কোনও শুতিনচন ব। আগুবচনের অস্রান্ত সত্যত। মান্ব না। 
কিন্ত শনিবগল ও কাগুবচনের মধ্যে মঞ্ছাক্রলঙ্গের অনুভূতির যে একটা সতাভা ভাগে 
তা গ্ীক।র করিতে পারি না । তেমনই যোগী ব! ভক্তের উপলক্ধিও মরা অন্দীক।র 
করতে পারি না) সমস্ট মনুন্যপোকের সমস্ত উপলন্ধিই আমাদের কুণীক্রমঘাগত 
সম্পন্থি। কিন্তু কোনও উপলক্ষিকে মান্তে হলে কি সেট উপলক্ষিলন্ধ বহর তাস্বক 
বা পারমার্পিক সবা আছে ব ওরা যে তাদের উপলন্ষির যে ঝ|পা| দিয়েছেন (সে 
ব্যাখ্য'ই সতা তাও মানবার কোনও প্রয়োজন নেই । উপলক্ষিট। তদের পাওয়। বিন্ব 
ব্যাখ্যাট। তদের বুক্ষিপ্রগ্রাগের ফল । কাজেই সেখানে তার! আমাদের সম্ধন্মী। 

ধর্ভীমানকালে লানাষন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে চাক্ষুষবিজ্ঞানের ক্ষেত্র অনেক বেলী- 
পরিমাণে বেড়ে গিগেছে। তাছাড়! মানুষের যুক্তি প্রণালীও নহ নব মার্গে প্রেরিত 
হচ্ছে এবং নবতর রূপ ধারণ করে । পৃপিবীর সমস্ত জাতির ইতিহাল ও কার্ধযকলাপ, 
তাদের স্ৃখহ্হখ, চিন্তা প্রণালী, সমাজ ও রাষ্ট্রের নান। বিবর্তন আদ্র আমাদের কাছে 
করামলক বহু । ্ৈবলীলার বহু রছস্তট আতর আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হযেছে। 
শ্পলোক থেকে সণ্ুষ্যলোক পর্যাস্ত যে ল্রোত ক্রমাবরোছে বয়ে চলেছে তার মধ্যে 
ইুজবলীলার যে রহপ্ত আামরা। দেখ তে পাই তাতে আমাদের সম্মুখে একটা নুহন দগৎ 
উশ্মুক্ত হয়েছে: গণিত ও বিজ্ঞানের ক্ষেল, উড়ঙগতের নানা রচত্ত, নানা নিয়ম, 
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নান। শৃর্খল। আজ আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছে । এট সমস্ত বিবেচনা, করলে দেখা 
যায় আজ আমাদের দর্শনের ক্ষেত্র এত প্রপারিত হয়েছে যে অন্য কোনও যুগের মামুের 
পক্ষে তা কল্লনারও যোগ্য হ'ত না। 

বাবার উপলব্ধির ক্ষেত এহ শিস্তৃত হওয়া সব্বেও মানুষের প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, বুদ্ধি 
প্রস্তুতির স্বরূপে কোনও পরিবর্তন দেখ। বায় না । এমন ক্রি ভারতবর্ম ও ইউরোপের 
ত্বালোচনার পক্ষতি তুলল। করলে দেখা যায় বে মহি-মাধুনিক কালে যে সমস্ত 
চিন্তা এসে নূতন বলে’ প্রচারিত হচ্ছে বিচ্ছিপ্র ভাবে তাদের আনেকখানিই আমাদের 
প্রাচীন চিন্তাধারার মধ্যে পাওয়া যায়। আঅ'নার আর একদিকে একথ। বলে বসে থাক! 
ঘায় না যে এই সমস্ত চিন্তা ত’ জআ[ম।”দেরও ডিল অতএব ইউরোপীয় চিন্যায় আমাদের 
শেখবার কি আছে । একই সম্ভরক্রস্তুন নেমন সর্বব্বস্বরই নূল কারণ হও প্রত্যেক 
অবস্থাডেদে নব নব বস্ত্র স্ুষ্টি করেছে তেমনি নান! চিন্তাধারার নূলগত এক্য পাক্লেও 
বিভিন্ন সমাবেশে আমাদের সন্মুখে বিবিধ বিভিত্র স্থষ্থি সিরস্তর ভেসে সাসছে। 

আবার বর্তমানক।লে বৈজ্ঞানিক যুগের বিচিত্র পরিবর্থুলে যে বিিজ জ্ঞান, বিচিত্র 
আদর্শ, বিচিত্র প্রকারের শ্ষুবা, আআ কাওক্ষণ। ইসছা, উত্রিভ্ত হাগ্ছে তাতে আমাদের মত ও 
বিশ্বাস ও রুচি নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। পৌরাশিককালে লারন পাখি নিরন্তর 
স্মাকাশমার্গে গমনাগমন করচেন। দেবতার অন্বরের সহিত যুদ্ধে মান্ুছের সাহায। 
চাইতেন। কারারি বঞ্ত করলে তখন হ'ত কুণ্টি, মারণ-দ্রাবণ-ন্তিচালে শর যেত 
পালিয়ে, আনাচে-কানাচে দেখ। পাওয়া যেত রস্ত-মেনকা-উর্ক্বশী-তিলে|ন্তমাদের । 
ব্রাহ্মণের করতে পারতেন অগ্িশাপে শুস্ম কিংব। মান্ুধকে পরিবর্তন করতে পারতেন 
আপ্রগর লর্পে। তপপ্তা করলে শিবঠাকুর প্রসন্ন হয়ে দিতেন বর । বক্ষ-রক্ষ-গন্ধবব-ভুত- 
পিশাঢের। প্র।্ই এমোড়ে-ওমো(ডে খুরে বেড়াহ ৷ হনুমান যেতেন একটি লশেচ 
ভারতবর্ষ থেকে লঙ্ষাত্বীপে। এই সমন্ত প্রাচীন কল্ললোক যেখানে আছে সেইখালেই 
খাকুক, তাদের অবিশ্বাস করে ফল কি। লেটা হোক আমাদের কাব্যের মানসলোক ॥ 
তাদের লিখে জামর! নাড়াচাড়। করতে চাই না। লেকালের লোকের! ঘা তাদের চোখে 
দেখেছেন বা কল্ুনায় পেয়েছেন তা লিখে রেখে গেছেন তাদের গ্রন্থে । আমর! আজ 
একালের লোক । প্রাচীন স্থরলোকের সঙ্গে আমাদের সম্বঙ্গ গেছে চিরকালের মতন 
ছিম হয়ে। আজ আমরা একালের লোক, আমাদের চোখের দেখায় আর একট) 
নূতন জাতীয় ক্পলোক এসে আমাদের সামনে দাড়িয়েছে । আমরা উর্ববশীর সঙ্গীত 
শুনতে পাই না বটে কিন্তু দুরশ্র্থতির আমাদের অভাব নেই। পাতালপুরী থেকে 
স্থুরলহুরী আমরা ইচ্ছামত বন্ত্রলহহোগে শুন্তে পাই। আমাদের পুস্পক রপ নাই, 
মাতলি লাই কিন্ত ইচ্ছ! করলেই আমর। বিমানে আরোহণ করে আকাশের যেখানে 


= সেখানে বেড়াতে পারি । মহালমুদ্রের তল! দিয়ে আমর! সপ্তদমুদ্দে বিচরণ করতে 
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পারি । খোটকবিহীন রথে আমরা অতি জ্রতবেগে পৃথিবীর বেখানে ইচ্ছা সেখানে 
বেতে পারি ॥ আমাদের পাশুপতাপ্র নাই, অঙ্গাঙ্মা নাট কিশ্মু আমর| বে ক্ষপক্ষতি ও 
ধ্বংস করতে পারি তা দেখতে পেলে ইন্দ্র ও রুপ্র যে একান্ত বিস্মিত হতেন একপ! হুলপ 
করে বলা যায়। বে চাক্ষুষ ও আান্ুম/নিক উপায়ে বর্তদানধুগ এই নৃতল কল্পলোক শৱ 
করেছ--সেই উপায় অবলম্বন করেই কেবল মনুন্যস্ূলভ নয়, সব প্রাণিহবলভ ঘত 
প্রকার উপলন্ষি আছে সমস্ত উপলব্ধির মধ্যে প্রবেশ করে’ ব্যাপকভাবে ব৷ খণ্ডভাবে 
আমর। নিরন্তর নব নব দৃষ্টি, এব নব রহছপ্ত উদ্ঘাটন, নব লব সন্বন্ধের আবিষ্কার করে 
আমাদের ভূয়োদৰ্শনকে আমরা নাড়য়ে চল্ব। আমর। ঢানি বে এই ব্ৰহ্মাণ্ড কি বৃহৎ, 
আমাদের উপলর্ষির ক্ষেত্র কি অসীম । সমস্ত তথ্বের পারমাধিক্ মীমাংসা হয়ত ব। 
কোনওকালে মনুন্যুজ।তির ভাগে নাই । কিছ্য মনুষ্যকাতির ভাগো আছে দৃষ্টির প্রলার- 
বৃক্ধি। এই দৃষ্টির প্রসার-বৃদ্ধিতেই দর্শনের প্রসার-বৃদ্ধি ॥ 

আমি ইতিপূর্বের বলেছি যে আমাদের দর্শনের জালোচন। প্রধানত দর্শন ও 
অনুমানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হবে। এ ক্ষেত্রে ভগবতী অর্গতির ব। কোনও সাধু 
মহ্থাপুরুষের সমা(ধলন্ধ কোন বাক্যকে পরমার্থসৎ বলে মান্য ৪! । আামরা যে অর্থে 
দর্শন শব্দ ব৷ [21১71050019 শব্দ বাবার করেছি সে অর্থে উপনিঘদ্‌ দর্শন ঝা 
00১0193০790 লয় ॥ কিন্তু আমার এ কঘ। থেকে আমাদের এই দর্শনের বিচারের 
ক্ষেত্রে উপনিঘদের ঝাক।কে বে পরম প্রমাণ বলে মনে করতে পারি না এ কথায় 
উপনি্দের প্রতি কোনও অশ্রন্ধা জ্ঞাপন করছি ত! যেন কেউ মনে না করেন। 
ভগণতী আতকে লর্বব শুইকরণে অভিবাদন করে আমি বল্স। ম।, তুমি আমাদের এই 
কিচির-মিচিরের মধো এস ন! । এক একটা ক্ষেত্র আছে যেখানে পরম পৃজ্যপাদের 
বাকাকেও-্ীকার করা যায় ন1। এক্বার তর্কশান্তরের মধ্য কি উপাধি পরীক্ষায় একটা 
ছাত্র সকল উত্তর-পত্র ছড়িয়ে ৮ কি ১০ নম্বর পেয়েছিল, সে ছাত্রটির ঘিনি ছিলেন 
অধ্যাপক তার কাছে আমিও কিছু প্যায় আলোচন। করেছিলুম। তিনি ছিলেন 
ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ নৈযায়িক । তাকে আমি অত্যন্ত ভক্ত করকুম, তিনি আমাকে 
আদেশ করলেন ছেকেটিকে পাশ করিয়ে দিতে । এ অবস্থায় ভার আদেশ এ তিপালন 
করতে পারিনি কিন কদঢ মনে করি না বে কোনও সময়ে তার প্রতি আমার 
ভক্তির নুনতা ছিল । দর্শন, হচ্ছে সেই পথ. হে পথে আমর আমাদের স্বান্িয়লন্ধ 
জ্ঞানকে মননের স্বারা ও মননলন্য জ্ঞানকে এন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষের বারা বাচাই করে প্রকাশ 
করি এসং জ্ঞাুনর ক্ষেত্রকে করি প্রপারিত কাজেই আমভিবাকোর এখানে প্রবেশ 
আল্গত | খর ধরে' নেওয়া যায যে আবির ঘে সমস্ত সশীন্রিয় সত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন 
উপনিধদে সেই সমস্তই ভারা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন ভাবায় ॥ কিন্তু অভীত্রির 
সত্যকে, সমাধিলন্ধ জ্ঞানকে, শ্রন্ঞাকে যখনই আমর! করি ভাবায় প্রকাশ তখনই আমরা 
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তাঁকে অনুবাদ করে? আনি সাধারণ জ্ঞানের পর্যায়ের মধ্যে কারণ ভাষা আমাদের 
সাধারণ পর্যায়ের জ্ঞানকেই করতে পারে কপ প্রকারে প্রকাশ । আক্ু ইউরোপের 
নবা নৈয়াদিকেরা এই কথা প্রমাণ করবার জন্য সচেষ্ট ভয়েছেল যে আমরা যা চোখে 
দেবি এবং যা ভাবায় প্রকাশ করি এই দুইয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য আমরা বলি 
এটা এবং ওটা, এটা কিংঝ। ওটা! কিন্তু জগতে কিংব!' “এবং বলে কোনও বস্তু 
প্রত্যক্ষীভূত হয় না, এমন কি আমরা বধন বলি এটা আছে তখন 'এটা'কে আমরা 
প্রত্যক্ষ করি “আছে'ট। একেবারেই অপ্রতাক্ষ অথচ এই ‘নাছে' নিয়েই এবং "মাছের 
ম্বরূপনির্ণ্ নিয়েই অধিকাংশ দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত । হাধায যখনই প্রকাশিত 
হ’ল তখনই অতীন্রিয় সত্যের মর্দ্যাদ। গেল বিলস্ট হয়ে | “তরঙ্গ কি? এই প্রশ্ন নিয়ে 
বাহুব ছিলেন একেবারে নীরব। সেই নীরবতাই একমাত্র প্রকাশ করতে পারে ব্রঙ্গ 
কি। উপনিধদের ভাব যখন বাক্যে প্রকাশিত হ'ল তথন পড়ে গেল তা বাক্যের 
নিয়মে যুক্তির নিয়মে, সে নিয়মগুলি পড়ে সাধারণ ভঞ্জানের পণ্যায়ে তাই আরা দেখতে 
পাই উপনিষদ কি বলেছেন, তার তাৎপর্ম্য নিয়ে আমাদের দেশে শতশত বৎসর ধরে 
চলেছে বাদী-প্রতিবাদীর মধ্যে তর্কযুদ্ধ, উৎপন্ন হয়েছে অস্বৈতবাদ, বিশিষ্টাহ্ৈতনাদ, 
শুস্ধাদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ, অচিন্তাভেসাভেদবাদ ইত্যাদি। সেইভস্যোছ বাকের 
মধ্যে য! প্রকাশ পেয়েছে তার সত/তা আর অজ্রান্ত বলে মানা যায় =| । সাগরের 
জল এসে পড়েছে কূপের মধ্যে । আদি যোগ পড়াই এবং যোগ-সন্বক্গে গ্রন্থ লিখি 
টিখি_-একজন আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি কি যোগী যে যোগ পড়ান? আমি 
তাকে বলেছিলুম যে না। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, তবে আপনি যোগ পড়ান 
[কি করে ? আমি তাকে বললুম-_সামি শাত্রবাকোর অথ করি এবং শাস্ত্রবাক্যের যে 
যুক্তি তাই অনুকূল উদাহরণের ত্বারা বুঝতে ও বোঝাতে চেষ্টা কর্রি। তিনি বল্লেন 
বোগীর জ্ঞান ন! হুলে যোগ পড়ান যায় না। আমি তাকে বল্ুম__ধরুন আমি মহধি 
পতগ্রলি কি খুবি বামদেব, আমার নানাবিধ যৌগিক প্রন্ত। উত্পপল্প হারেছে, সেই 
শ্রজ্ঞাকে আমি আমার ছাত্রকে জানাব কি করে? বে মুহূর্তে আমি ভাবায় প্রস্ঞাকে 
প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি সেই মুহূর্তেই তা বুন্ধিবৃত্তির মধ্যে পরিণত হয়ে তার 
আপন অলৌকিকত্ব বর্জন করেছে, ত। এসে পড়েছে সত্যানৃতমিথুনীক্কত ব্যবহারলোকের 
মধ্যে । আচার্য্য শঙ্কর এই কথার আলোচনা করে” প্রমাণ করতে চেষ্ট। করেছেন যে 
মিথ] সক্ষেতের দ্বারাও সত্য প্রতিপত্তি হ’তে পারে কিছ তার ভ্রবাবে এই বলা যার যে 
সেই প্রতিপত্তি ঘে এক রকমই হবে তার প্রমাণ কি। ভগবতী শ্রতিতে ত' সকলেই, 
মানে অথচ একই শ্রাতি বিভিন্ন বাদীর! বিভিশ্ন অর্থ করেন এবং সেইঞ্রস্কই আচাধ্য 
শঙ্কর স্বমত স্থাপনের জন্য বহু বাদী-প্রতিবাদীর সহিত অনেক দ্বন্ব করেছেন! অতএব 
এ কথা মানতেই হয় বে মিথ্যার -্বার। সত্যকে বোঝা গেলেন তা" যে একরূপ ভাবে 


১২ ’ * দৰ্শন 
বোকা যাবে ত। বল৷ যায় লা আর একরূলপ ভাবে বোকা ‘a’ গেলেই সত্যাপ্রতা।য়কত। 
হবে অবিসন্থাদিড । তার মুল্য সেখানে হ’ল৷ বিনল্ট কারণ এই বাদী-প্রতিবাদীর মতের 
মধো কোন্টি সত্য তা নির্ণয়ের ভার পড়ল বুদ্ধির উপর, তা পড়ে’ গেল আমাদের 
সাধারণ জ্ঞানপধ্যায়ের মধো । 

আর একটি কথা এই যে ধ্যানের ত্বারা বা অলৌকিক প্রতিভাসের দারা, যোগ 
ৰ! সমাধির দ্বারা বা কৈবল্যভাগীয় প্রাক্তন কর্শ্দের দ্বারা বে অলৌকিক প্রতিভাদ ঘটে 
তা যদি মূল সতাকে ব্যক্ত করেও তথাপি সেই প্রতিভাসের দ্বার! বাবহা(রক লোকে 
জ্ঞানপর্যায়ের দর্শন বা ০XP৫ri৫n৫০এর কোনও উপকার বা উপযোগিত। নাই । 
সটশরাবাদির মধ্যে মৃত্তিকাই একমাত্র সত্য এ হয় ত সত্য হতে পারে কিন্তু যাবহা রিক 
লোকে মৃত্তিকা জ্ঞালেই আর সমন্ত মৃত্তিকাজ্জাত বস্বর জ্ঞান সম্পন্ন হয় না। লোহ! 
জানি বলেই সমস্ত ইন্জিন কলকন্দা সবই জানি এ কথা বলা চলে না! কাজেই কোনও 
অলৌকিক জ্ঞানের দ্বারা আমাদের লৌকিক জ্ঞানপর্য্যায়ের কোনও পরলারবৃদ্ধি সম্ভব 
নয়। অলোঁকিক জ্ঞানের মধ্যে সুন্মনর্ূপে যে জ্ঞান বিধৃত হয়ে রয়েছে হয় ত কোটি 
কোটি বৎসর ধরে” তাকেই আমর! ব্যাখ্যা করব অসংখ্যেয় নবতর ও কল্যাণতর মুর্তিতে। 
সেইখানেই ক্রক্ষগ্ঞাল পরিণত হয় তার যথার্থ বৃহত্ধে এবং মনুষ্তা্গ।তির মঙ্গলের প্রেরণা 
এবং এই রকম জ্ঞানই কোনও দর্শনপরিধদের বিচারের বিষয় হতে পারে । কোনও 
যোগী বা। তপস্বী, কোনও অলৌকিক সম্পদ্‌ বা বিজ্ঞান সেইভাবে কোনও দর্শনপারিধদের 
আরম্বের মধ্যে পড়ে না ॥ ্ 

কোনও যোগী বা সাধু, কোনও ফকির ঝ৷ মহাপুরুষ যদি জগতের তব্বটি অ'মাদের 
ছাতে তুলে দিতে পারতেন তবে ভারতবর্ষে যেখানে শতশত মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেছেন 
সেখানে আমাদের দশাটা এখন যেমন ঘটেছে তেমন ঘটত না। আমরা যে কেবলমাত্র 
খনে বলে ও বিজ্ঞানে একান্ত পল্চাৎপর তা নয়, ধর্ণ্মে ও নীতিতেও আমর! কোনও 
জাতির চেয়ে অগ্রনী নই। সেই ব্রাহ্মণ এখনও সেই আছে, তার গৌরকান্তি এখন 
মসীময় হয়েছে, তার ক্ষমা, শৌচ, দা) কোথায় বিলুপ্ত হয়েছে। পৃথিবী ভশ্ম করা 
দূরে থাকুক, সে ত্রহ্মাগ্নিতে আজকাল একটি তৃণ পর্যন্ত স্বলে ন! । বে ব্রহ্ষোর শক্তিতে 
আগুণে তৃণ থলে, বায়ুতে তৃণ ওড়ে, সে ত্রহ্মোর শক্তি আজ আর আমাদের নাই । 
যিনি দৃত্-স্বরr্ূপ তিনি প্রতিষ্ঠিত আছেন আমাদের দর্শনে আমাদের অনুমানে । আমরা 
প্রত্যক্ষণৰধ জ্ঞানকে অনেক দিন ধরে তুচ্ছ করে অবলম্বন করেছিলুম (বিশুদ্ধ তর্কজালের 
খুর্নকে ৷ জ্ঞানের পথ থেকে ব্যবহারকে করেছিলুম বহিচ্ছিল, কাপুরুষত্কে মনে 
করেছিলুম ক্ষম!। আলপন্তকে মনে করেছিলুম মুনিধর্ম্ম । তাই আমর! নেমে এসেছি 
গড়িয়ে সোপানের নীচে । আমাদের পূর্বের ব্রাহ্মণের আদর্শের বে পুণ্যবল বে চরিত্রবল 
তাকে চোখের সামনে রেখে আসাদের দর্শন তার গভীর দৃর্ির দ্বারা আমাদের জাতির 


দর্শনের স্বরূপ ঃ ১৩ 


মধো আন্ুক নুতন চিন্তা (ফে-চিন্তার বলে জাতি জ্ঞানে ও বীর্ষ্যে, চরিত্রে ও ধর্শ্মে 
পৃথিবীর মধো শ্রেষ্ট আসন নিতে পারে। এই দর্শ-পরিষদূকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে 
একটিমাত্র মন্ত্রের কথ। আমার মনে হয় সেটি হচ্ছে আমাদের চিরস্থুন গায়ত্রী মন্ত্র 
*ধিয়ো য়ে নঃ প্রচোদয়াৎ’ যিনি আমাদের বুদ্ধিকে প্রেরিত করেন দেবতার সেই পরম 
বরশীযর তেজকে আমর ধান করি। আধুনিক যুগের সমস্ত শান্্র, সমস্ত উপলদ্ধি, 
সমস্ত জ্ঞান করব আমর| আহরণ । আমাদের প্রাচীনদের কুলক্রমাগত সমস্ত সম্পত্তি 
আমরা সম্পূর্ণভাবে করব আবিষ্কার এবং এই উভ্তয লোককে আমরা বিধারণ করব 
আমাদের দর্শনের দ্বারা, আমাদের মননের ঘ্বারা । 


উল্িষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত ॥ঞ 





ক বঙ্গীদ দৰ্শশ পরিতক্ের ছিতীয় বাৎসরিক অনিবেশনে প্রত ্টস্বোধৰ বন্তৃততা। 


জৈনসম্মত অনেকান্ত-বাদের স্বরূপ 
ঞঅনম্তকুমার ভটাভার্য্য, তক তথ 


ভারতীয় দার্শনিকগণের মধ্যে কেহ কেহ বাহ ও আভ্যান্তর এই উদ্ভয়বিখ 
পদ্দার্থেরই পারমার্িকৰ অজীকার করিগ। পাকেন। বখা__চার্ববক, ল্য, বৈশেবিক, 
পুবিমীমাংসা, সাংখা, পাতগুল, মাধ্বাদি-বৈষ্ণবৰৰ্শন, বৌদ্ধদর্শনের সৌত্রাস্তরিক ও বৈভাবিক 
সম্প্রদায় । এই সক মতাবলশ্বিগণ যথার্থভুতানে বাহবস্তর ঘটাদির বে স্বরূপ প্রকাশিত 
হইয়া থাকে তাহ! পারমার্থিক সত্য বলিয়াই সিদ্ধান্ত জরিয়ছেন। কেছ গয় ত স্থবিরতা 
স্বীকার করেন কেহ বা স্বিরত! মানেন না, বগ্যক্লিত্ধলই ঘটপটাদির ক্ষণিত্ব স্বীকার 
করেন অর্থাত উত্পন্ধির অনন্তর শ্বিরতা স্বীকার করেন না। কিছ্যু স্বিরস্ববাদিগণ যেমন 
ভাবে ঘটাদি বন্ধুর পারমর্থিকস্ব মানেন অন্থিরতাবাদিগণও তেমনই পারমার্ধিকতা স্বীকার 
করেন। অর্থাৎ স্বিরব্বান্বিরস্ব-সম্মন্ধে বিবাদ থাকিলেও বাহচবহ্বর পারমাপিকন্ে ইঙাদের 
কোনও মতভেদ নাই । এইরূপ আগ্তর বন্ত-গর:ন, স্থপ, তুঃখাদিরও ইহারা বান্তবিকত। 
স্বীকার করেন। বিশেষতঃ ইহাদের মতে অভিধেঘন্। প্রযেয়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম গুলি 
কেব্লাহ্ব্পী। অর্থাৎ, পদার্থমাঞ্ডকেই ইহার! নাম-প্রক/) এবং যথার্থ জ্ঞানের বিষয় 
বলিয়া স্বীকার করেন । পদার্থের স্বরূপ যতই জটিল ও সৃক্ম হউক না কেন 
পইদমিপ্ধন্তাবেশ সকলেরই শব্দব্যবহার্য্যত্ব আছে এবং হ্রান-প্রকাশ্যস্বও রহিয়াছে বলিয়! 
হারা বলেন। 

বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের আর এক শাখা রহিগ্ছে, বাহার যোগাচার ব। বিদ্ঞ৷নবাদী। 
নামে প্রসিদ্ধ । তাহারা বাহ্যবস্ত থটপটাদির পৃপক্‌ অস্তিই মানেন না। তাহারা 
কেবল আভ্যন্তর কন্ত্রবিজ্ঞানেরই পারমার্থিকত্ব স্বীকার করেন। জ্ঞানের আকার ভিন্ন 
(বিষ ছিলাবে ঘট, পট।দি কোনও বাহ! বস্তু আছে বলিয়া ইহার! মানেন না। অভিথেয়গ্ষ 
| প্রমেয়ত্বকে হঁহার৷ কেবলাস্বয়ী বলিগ) মানেন না। ইহাদের মতে নিরাকার চিৎ- 
সম্ভতির কোনও ব1চক অভিধান ব! প্রকাশক জ্ঞানান্তর নাই। কাজেই উহ! অভিথেয় 
বা প্রমেয় নহে 

বৌদ্ধদের আর এক শাখ। রহিয়াছে যাহার! শৃহ্াঙ্গাদী ব। মাধ্যমিক নামে প্রসিদ্ধ; 
ভাহ/র। বলেন যে, বা বা আভ্যস্তর কে!নও বন্্ররই পারমার্থিক সত্ত৷ আই | বন্তমাত্রই 
সংবৃতি-সৎ, ব্যবহার-পর্যাস্তই ব্ত্রর অস্তিত্ব । ব্যবহারের অতীত অবস্থায় কেনে বহ্তরই 
অস্তিত্ব পাওয়া যায় না । হ্হারা হুমুক্তিকে দৃষ্টান্ত করিয়া আপন অভিপ্রায় বাক্ত । 
করিতে চান। সুযুব্ডিই হুইল ব্যবহা'র-রহিত অবস্থার দৃষ্টান্ত, হকে হাছবহ্র ঘটপটাদি 


জৈনসন্মত অনেকান্ত-বাদের স্বরূপ ঁ 2৫ 


বা শান্তান্তুর বস্তু বিদ্ঞানাদি কাহারও অস্তিত্ব পূলিয়! পাও হা ন৷। কাছেই বধ্যমাত্ৰই 
বাবহারে সৎ, পরমার্থতঃ কোনও বস্যই সং নহে । 

আস্তিকদর্শনের জপ একটা প্রশিক্ষ সম্প্রদায় রহিয়াছে, বাহার। অন্বৈতবাদী 
বলিগ প্রথাত। তাঁহারা বলেন ঝাহ্যবস্থ ঘউপটাদি বা আচা ্তর বস্তু বৃ'্তল্যান/দি 
ইহাদের কোনটাই পারমার্থিক সত নহে। এ সমস্ত বাহা না আশ্থর প্রপঞ্চ সবঈ 
ব্যবহারিক, সবই মিথ্যা, সবই কল্রিত। ঘট, পটাদি বাহৃবস্্র ব! বুত্তিভন্তালাদি আচা] ষ্তর 
বন্ধ অপরোক্ষ চিসাবে ভাসমান জইলেও এপ্ুলি সবই অনিরপিচনীয় । অশ্াক্তান৷নন্যুর 
বাধা প্রাপ্ত হইয়া যায়, তাই সৎ-রূপে নির্সনচনার্হ নহে এবং অপরোক্ষ ভ্যানে প্রকাশ 
পায় ব্লিয। অলৎও নছে। অসৎ. বন্ধুর কখনও অপরোক্ষ বিজ্ঞান দেখ৷ যায নাস । 
এ্রইক্সপে সৎ বা অলৎ বলিয়া নির্ববচন হয় না, তাই দ্বৈতপ্ৰপদঃমাগ্ৰট অনিৰ্নবচনীয় ৷ 
অপর প্রণালীতেও ধৈত ব'্বর জনির্ববচনীয়দ্ব বুঝিতে পারা বাঘ । যণা,_্ষুদ্র বটবীত 
হইতে অঞ্ধুযাদি মচামহীরুৎ উৎপন্ন হইল, অদ্লপরিণাম শুক্র হষ্টতে বিচিত্র শরীর 
প্রাদৃভূরত হইল, ইছ। প্রচ্যক্ষসিন্ধ হঠালেও কেমন করিয়া ইহা সন্তব হুইল, এ তন্ব আজ 
পর্য।স্তও বুঝা গেল না, ভবস্যতেও বুঝা যাইবে =! । যাহার! বুঝেন বলিয়। অভিমান 
করেন লেই জড়বাদিগণও ইছার ইহার সমবধানে এইরূপ আশ্চর্য্য ঘটল! ঘটিয়। থাকে এই 
পর্ান্তই বলেন, কেন হুইল কেমন করিয়া হইল বলিতে পারেন না । জিড্রাসা করিলেই 
জিজ্ঞস্ুকে মুরপ বলিয়া ভিরক্ষাবের ধাল্লাবাজীতে আত্মগে।পনের আানন্দান্থুভন করিয়া 
চরিতার্থ চয়েন। বেদ[ল্টিগণ বলেন “এক্োশহং বত শ্ত।২* এইরূপ ঈম্খর-সংকল্ল হইতেই 
আ।কাশ-বাতালাদি বিশ্ব প্রপঞ্চের স্থপতি হইল । অঘটনঘটনপটীয়ুসী মায়াশক্তির প্রভাবেই 
পরমাণু প্রভৃতি উপাপান-নিরপেক্ষ রচল। সম্ভব হুইল ঈশ্বরীয় শুদ্ধলংকল্লের ফলে । 
বেন আমরা প্রতিদিনই স্বপ্নে প্রত্যক্ষসিন্ধ পাহাড়, পর্বত, মনোরম নগর, লামাবিধ 
ছীবজদ্ার স্ৃপ্টি করিয়া পাকি সংস্ষারাতিরিক্ত উপাদানের অপেক্ষা না রাখিয়া । কিছু 
জাগারণে আর এ শ্বপ্র-রচিত পশ্রপঞ্ষের আন্তিন্ব পাই না এবং বলিয়া থাকি সিথ্যাই এট 
সকল দেখিয়াছি, কতই লা কল্পনা করিয়াছি । তুল্য যুক্তিতে লাগরণকালের প্রত্যক্ষ- 
সিজ্জ পাছড়-পর্বতাদি বিশ্ব-প্রপপ ও মিথ্া। বলিয়াই অনুভূত হয় অ্রন্মাত্মার অপরোগ্ষ 
অনুভূতির পরে । স্বপ্র-প্রপঞ্ষের মত জাগরণের বিশাল প্রপৰ্ও যে কল্রলামাত্র, মায়া- 
মাক্র-শরীরই, পারমার্থিকতা যে উহাদের আদোঁ নাই এট তত্ব বুঝিতে পারা যায় । 
বেমন স্বপ্র না ভাঙ্গিতে স্বাপ্র-প্রপঞ্ষের মিথ্যাত্ব কিছুতেই বুঝা নায় না উহা পরম সত্য 
বলিয়া শ্বপ্রকালে মনে হও, তেমনই যতক্ষণ পর্যন্ত না ত্রহ্মান্মায সাক্ষাৎকার হয় ততক্ষণ 
পর্ধান্্ এট বিশাল প্রপঞ্চ থে গন্ধর্ব-নগরের মতট কল্পনামাত ইহা বুঝা যায় না। এত 
এত জাহাপর-ডুবি বোম, বে।স-বাল, কামান, ট্যাঙ্ক এ সবই মিথ্যা ইহ! যে বলে 
তাছাঁকেও নিতান্ত আহাম্মক ছাড়া বা প্রতারক ছাড়া সার কিছু বল৷ যায় না। প্রদর্শিত 


১৬ দর্শন 


বাখাানুসারে অদ্বৈত-বাদে অনান্ভ-প্রপন্চ মিথ্যা অর্থাৎ কল্লিচ হুষ্টলেওড মাধামিক-বাদের 
মত উহা শৃঞ্তে পর্যাবসান প্রাপ্ত হয় নাই । কল্পনার নিরাধারন্ধ সম্ভব হু ন বলিয়াই 
কল্পনার অধিষ্টান হিসাবে চিথ্বত্তকেই একমাত্র সণ বলা হইয়াছে। স্বপ্রদৃষ্ট নগরাদি 
জাগরণে বাধ! প্রাপ্ত হইলেও এ সকল বস্তুর যে প্রকাশ তাহা বাধ। প্রাপ্ত হয় না। 
জাগরণেও দেখাট। সত্যই থাকে, (কন্তু যাহ। দৃট গুইরাছিল সেই দৃশ্য-জাতই বাধিত 
হয়। তুলা ঘুক্তিতে ত্ৰহ্মান্সার অপরোক্ষানুভূতির পরেও সংসারকালীন প্রনাশের বাধ! 
ছয় না, বাধ! হয় প্রকাশ্য বস্তুর । বিশে সর্বব-প্রমাণ-মুকুট-মনি বেদাম্ত-বা ক।সমূঙও 
সমন্থতে ত্রক্মাস্মার বিকালসঠ্যতা এবং জনাস্ম-প্রপক্চের মিথা।স্ব ঘোষণ৷ করিয়াছেন । 
এছ লকল দিক্‌ বিবেচনা করিও। এবং বিদ্বদনু ছব-বলে জঅদ্বৈশবাদিগণ অনাস্মু-প্ৰপন্চেৱ 
সাংবৃতিকত্ব এবং অখণ্ডানন্দৈকরস পরিপূর্ণ স্বপ্রকাশন্থভাব চিদাঝ্সার পারমার্থিকত্ব শ্বাকার 
করিল্পাডেন । 

দ্বৈত, অধ্বৈত ও শৃন্যবাদিগণের এই বে সব মৌলিক [সিদ্ধান্ত প্রদপিত হুইল, 
ইহাদের সর্বত্রই একাস্ত-পক্ষপাতিস্ব রহিয়াছে । একটু অনুধাবন করিলেই এই এক- 
পক্ষপাত বেশ বুঝা ঘায়। কেহ কেহ বাহা ও আাত্যন্তর এই সকল বস্তুরই পরমার্থতা 
স্বীকার করিয়াছেন, মিথ্যা মানেন নাই। শ্বতরাং সর্বত্র পারমার্থিকত্বরূপ একা ন্ত- 
বাদী । বিলি বিভ্ঞানের সত্য তাধাদী তিনিও বাহ্ের স্তাতা না মানায় একা স্ত-পক্ষপাতী । 
শৃ্তবাদীও কিছুরই অন্তিত্ব স্বীকার ন! করায় এক-পক্ষপাতী হুইগাদ্ধেন। অইৈতবাদী ও 
পূ্ণানান্দৈকরস স্বপ্রকাশব্বরূপ চিৎবস্তরঘাত্রেরছ পারমার্থিকত্ব স্বীকার করায় বিদ্ঞানবাদীর 
মতই একান্তবাদী হুইয়াডেল ॥ 

বিজ্ঞানবাদা ও শূষ্যবাদী বৌদ্ধগণ অথব। অদ্বৈতবাদ। বেদান্তিগণ বেমন একান্তু- 
বাদী জৈনসম্প্রদার সেইরূপ একান্তবাদী নছে। কারণ তাঁহারা বাছু ও আভ্ঞান্থর এই 
উভয়ধিধ পদার্থের পারমার্থিকত। অঙ্গীকার করিয়াছেন। এক্ষণে যদি আপত্তি কর। 
বার্ন বে প্রমাণজ্ঞানে ভাসমান পদার্থমাত্রেরই ব।স্তৰিকত! স্বীকার করি৷ ঘ্যায়-বৈশেষিকাদি 
সম্প্রদায় যেমন একান্তবাদী হইয়াছেন, তেমন জৈন দাশনিকগপও একা গুবাদী ছইয়। 
পড়িলেন। কারণ হইহারাও যথার্থজ্ঞানে ভাসমান পদার্থমাত্রের্ট পারমার্থিক হ। স্বীকার 
করেন। তথাপি উত্তরে বল বায় যে, ইন্দরিব্ন্যা “মতি-জ্রানেশ ভাসমান পদার্থ ও 
আপন স্বিতিকালে যেমন সত্য পারমার্থিক “কেবল-ডজ্ঞানে” ভাসমান দ্রবা ও তৎসূক্মমাংশ 
অনন্তপর্যায়ও আপন আপন শ্ফিতিকালে তেমনই সত৷ ; ইহ শ্যায়াদি মতের সহিত 
লমান হইলেও জৈন-দাৰ্শনিকগণ অনেক সুক্ষ পদার্থের সত্যতা দ্বীকার করিয়।ও 
অনির্ববচনীয্তা। স্বীকার করিয়াছেন । কাজেই গ্যায়বৈশেষিকাদির মত সকল পদার্থের 
অভিধ্যেত্ব স্বাকার না করান এ অংশে স্যায়বৈশ্গেষিকাদির দৃ্টিতেও জৈনসম্প্রাদায় 
অলেকাভ্যবাদীই হইয়াছে । 


জৈনসম্মত্ড অনেকান্ত-বাদের স্বরূপ i ১৭ 


ভিন্ন ভিন্ন মতামুসারে ' প্রনেয়-তব্বের বিল্লে্ণ করিলেও বুঝা যায় যে, জৈনদৰ্শন 
দনেকাস্তবাদী, একা ্তবাদী নকে। জগতের উৎপত্তি বিষয়ে যত যত মতবাদ নাড়ে 
(ভারহীর ) লেট সস মতশুলিকে প্রধানত: তিন ভাগে আমরা বিভক্ত করিতে পারি। 
আরন্তবাদ, পরিণামবাদ ও প্রতীতাসমুৎ্পাদবদ । 

চার্ববাক, প্রায়, বৈশেষিক ও পূর্ববমীমাংস। দর্শন আআরপ্তবাদী। হত, পটাদি 
স্লদৃশ্ের বিশ্লেষণ আর্ত হইলে এ হিশ্লেলশ ব। বিভাগ বেখানে বিস্রান হয় তাচাঈ 
পরমাণু । বিশ্লেতণ-সমন্থন্ধে এইরূপ ধারণা নিতান্তই সন্তত!-প্রসূহ (বে, পরমাণুঝাদী 
নৈয়াপ্সিক বা বৈশেধিক সম্প্রদায় আগেকার যুগ আম্ুলারে €(প্রাজ্ধুগানুসাতে ) বেখানে 
বিশ্লেষণের সীম নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন নিশ্রেবণকারী শব্তিমান্‌ যন্রের অভাবে তখন তাহ। 
আঁলভত্রামানত ছিল; কিন্ত বর্তমান এই বৈজ্ঞানিক যুগে আর উহা শ্বিভজ্ামান নাই, 
এক এক পরমাণু হাজার হান্ছার বিভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে । গ্যায় ঝ। বৈশেযিক 
সম্প্রদায় এমন আহাপ্মক নহেন যে, অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাউয। দিয়াছেন এইটা 
পরমাণু, ইছা আর বিশ্লিষ্ট চয় ন।। তাহাদের পরমাণু নিরাকার অর্থাৎ নিরবয়ব । 
ঝিল্লেৎণের যান্তরিক বিডাগও সাধারণ কথা, মানস বিভাগ অর্থাৎ বিগাগ-কল্পলাও (যেই 
সৃহ্মাতিসূক্মাংশে বিশ্র।মলাভ করে তাহাই পরমাণু । ইহ। নিরবয়ব কারণ সাবয়ব 
হইলেই অনিশ্যস্বনিবন্ধন বিভক্ত হইবে । এই নিরবয়ব পরমাণুকেও যেই যগ্ বা 
যান্সরকগণ জাঙ্গিয়া চুরমার করিয়। দিয়াছেন বলিচ্ার তাহাদের ক্ষুরধার বুক্ষির! সেই 
দেবানাং শ্রিদ্গণ উপেক্ষমীয়, সনাদরমীয বা শাড়নীয় তাছা নিঞ্ারণ করা বোধ হয় 
অনাবশ্যক । 

আরস্তবাদী সম্প্রদায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, উৎপত্তির পুর্বেন কার্যত শুসৎই, 
যাছ৷ সমুৎপন্তির ত্বারা আস্ধুলাভ করিল তাহ। সর্ববাংশেই অভিনব । নর্থা২ অবয়ব- 
সংযোগের ফলে থে থাণুক।দি খট-পটানস্ত কাধ্যসনুহ উৎপল্ন হুইল তাহা উত্পন্ডির 
পুর্বেরও যে আপন আপন উপাদানে সৃন্ম্মাবন্ধায় লুক্কায়ত ছিল এবং অবয়ব-সংযোগের 
ফলে তাহাই পুলরূপ-পরিগ্রছে প্রাছভূতি হুইল ইহা নহে। পরস্য উৎপত্তির পূর্বের 
উহা! কোনও অবস্থাপ্সই নিজ নিজ উপাদানে ছিল লা অবয়বসমুছের মেললের ফলে 
সম্পূর্ণ নূতন নূতন বস্তুই উৎপল্ল হ্টলি। এবং উপাদান-বিভাগের কলেও উহ) আবার 
সুক্ষনন্ূপ পরিগ্রহ ক'রয়া অবয়বে লয়প্রাপ্ত হইল তাহা নহে; পরশ্থ সম্পূর্ণভাবে 
উহা বিনাপপ্রাপ্ত হুইল, কারণ-যোগে বিনষ্টই হুইয়া গেল। লুকোচুরি খেলার 
নামান্তরমাত্ লয়প্রাদুর্ভাব ইহারা মানেন না । আরম্তবাদে নিরুবয়ব অবগবগুলিকে 
চার জাতিতে বিশ্ত্ত কর! হইগছে। যেমন পার্থিব, জলীয়, তৈস ও বায়বীয়। 
উছাদের দধো পার্থিব পরমাণুর রূপ-রসাদি গুণগুলিও নিত্য বিচ্ঞাতীয় তেজঃ-সংযোগ- 
কূপ পাকের ফলে পূর্বব রূপরস/দির বিনাশ, নূতন রূপরসাদির উৎপত্তি হয়। কিন্তু 
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১৮ & দৰ্শন 
অপর পিসধ পরমাণুর নিজ নিছে গুণগুলিও জাশ্রয়ীতৃত' পরমাণু প্রযোর মতই নিতা। 
এই মতে অবয়ব-সংযেগের ফলে বখন নূতন নৃতন ব্ববন্ববী উৎপল্ন হইল, তখনও 
কারণীভূত অবয়বসমূহের কোনও বিকার অর্থাৎ অবস্থান্তরই হইল ন।, তাহারা পৃরেধির 
মত অবিকারীই থাক্িয়। গেল এবং আপন ক্রোড়ে অবয়বীকে এহণ করিল 1 চার্ববাক 
ভিন্ন এই মতনবাদিগণের অপর সকলেই চৈতন্ট গুণে গুণবান্‌ অলংখা নিত্য আত্মা 
স্বীকার করিয়াছেন । স্মাস্মার চৈতন্য গুণের উৎ্পাদবিনাশ হউলেও আশুয়ীতূত চেতন 
আত্মার উৎপাদ বা বিনাশ হয না। ইহাই অতিসংক্ষিপ্ত আরভুবাদ ৷ 
পরিণাম-বাদকে সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। ০প্রধান-পরিণাম- 
ঝাদ,” প্ত্ৰহ্ম-পরিণাম-সাদ” ও “প্রধান ব। মায়ার পরিণাম-সহু অ্রহ্মা-বিবর্ত্-বাদ*" । 
পরিণাম-বাদীরা! কেহই আরস্ত-বাদিগণের স্যার কার্য ও কারণের বা গুণ-গুণীর সর্ববথা 
ছেদ স্বীকার করেন ন। । ছঁহারা সকলেই “ সৎ-কার্যয-বাদী” ॥ অর্থাৎ তন্যর্ূপ উপাদান 
ছটতে যে পটরূপ কার্ষের উৎপত্তি হয়, এ কাধ্য পট উৎপত্তির পূবেব আদৌ ছিল না 
ইছা নহে; পরস্য উপাদানভত তন্যৃতে উহা উৎপত্তির পূর্বেও সু্ষম-জরপে বিদ্যমান 
ছিল, কেবল সঘবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত কারণ সংঘাতের একত্র সমবধানের ফলে এ 
লুকায়িতরূপে বিদ্যমান পটই শ্রাদুডূর্তি হইল মাত্র, নৃতন কিছুই হইল লা । আরও 
পরিক্ষার করিয়৷ ব্যাখ্য। করিতে হইলে বলিতে হয় বে, কর্তা উপাদান/দি কারপ-নিবছের 
মেলন ঘটাইয়। কার্য বস্তুর আবিষ্কারই করেন স্যন্তি করেন =|! যেমন ভূতত্ধ বিদ্গণ 
কয়লার খনির স্যণ্তি করেন না, পারহ্্য পূর্বধসিদ্ধ উছার আবিষ্কার মাত্রই করেন ॥ ছইযের 
মধ্যে তফাৎ, এই বে, ইল্জিনিয়ার সাহেব কলার উপাদান সংগ্রহ করেন মা, মাটি 
খুড়িয়াই বাহির করেন, আর একজন কয়লার উপাদানাদি সংগ্রহ করিয়! এ উপাদানের 
মধ্যে লুকারিত ছিল বে সুক্সম কয়লা তাহারট ক্ুণরূপে প্রাদুর্ভাবমাত্র করান, স্গ্টি করান 
নঃ। উপাদানের এই পরিণাম কোন কোনও স্হর্পে পৃর্বধাবস্থ/-বিশেষের লয় হইলে 
হয়, কোথাও পূর্ববাবন্ছার লয় ন! হুইয়াও অবস্থান্থর-প্রাপ্তিতে হয়। যেমন আয়িদাহের 
ফলে কান্ঠ ভশ্মে পরণত হইল বা অয্বস্ত:-লংযোগে দুক্ধ দপিরূপে পরিণামপ্রাত্ত হুইল । 
এই সকল "বলে উপাদানগত পতল কাষ্ঠাবস্থ। আর ভল্ম, কিংবা উপানানগত স্থূল চ্ক্ষাবস্থা 
আর দধিতে পৃষ্ট হয় না। হৃতরাং বলিতে হয় এ পূর্বেবর কার্য্যাবস্থাগুলি সুন্মমন্ূপে 
লন হইলে তবে ভশ্য বা দধিরূপ পরিণাম হুইল । স্বর্ণ বা তন্দ যে বলয় ব1 পটরূপে 
পরিণাম-প্রাপ্ত হইল, তান্তে স্ুবর্ণরব ব৷ তন্তন্বের লয় হইল না, উহার৷ যথাক্রমে স্বর্ণ ও 
তন্তু থাকিয়াই বলয় ও পটরূপে পরিণাম- প্রাপ্ত হইল। ভম্ম বা দধি স্থলে যদি বল৷ 
হান যে কান্ট বা দুগ্ধ এরূপ পরিণাম প্রাপ্ত হয় নাই, পরস্থ কান্ট বা দুঞ্চের বে উপাদান 
অর্থাৎ, বে উপাদান পূর্বে কাণ্ড বা! দুন্ধরূপে পরিণত ছইগ্া ছিল তাহাই আবার নিমিত্তান্তর 
জশ্নি বা অঙ্লাদি-সংফোগে ভপ্ম বা দধিরূপে পরিণাস-প্রাপ্ত হইল, তাছা ছইলে এই 
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স্থলেও উপাদানের শুনার লয় কম্পন! করিঝার কোনও প্রয়োছ্ন হয় লা । এই 
পিণামবাদীরা তাহাকে প্রধান নামে পরিভাধিত কবেন বাছ। সমগ্র বিশ্বের টিরম- 
সুন্সমাবস্থাপল্প । অর্থাৎ যে সৃক্মম উপাদানে এই কাধ্যক্ঞারণসংগাত সব লয়প্রাপ্ত 
হয়া ঘায় এই সম বিশ্বই ঘে সৃশ্রম উপাদানে সুন্নমাপস্থায় নিগ্ভামান পাকে এবং বাহ। 
হইতে আকাশ।রি গ্রমে বা মহশুষাদি ক্রমে এই বিএ প্রাদুভূ”ত হয় সেচ চরমসুক্ষম 
উপাদাসই প্রধান প্রকৃতি বা মায়া নামে অভিহ্িত। এই প্রধান বা মায়। সাংখ্য ও-" 
পাতজল-মতে অনাদি ও অনন্ত । অস্বৈতবাদে ইহ) সান্ত হইলেও অনাদি ঠিকই । “এই 
প্রধান বা মাল্লা কৃটপ্র ন। হুঈলেও নিজে বিলাশপ্রাণ্ত ন! হইথই অনন্ত এবং বিচিত্র 
কার্য্যাকারে পরিণত হয়। ইহাতেই সমগ্র বিশ্ব সৃস্মমচাবে বিদ্যমান আছে এনং উচ্ছা 
হইতেই বিশ্বের স্ুলরূপে প্রাদুর্ভাব হয় । নৃক্তন কিছু ভয়ও লা এবং একান্ত’ কাহুরে ও 
বিনাশ নাই । ইহাই সাংখা, পাতঞ্জলাদি পরিণামবাদীদের অভিপায়। এই মতেও 
‘অনাদি নিধন ও সর্বব্যাপী অনন্ত চেতনবস্ত স্বীকৃত হইয়াছে । পর্ণ আরম্থবদাদের ম্যাম 
ইচাদের চেঙন চৈতন্যরূপগ্ডণে চেতন নহে পৱশস্যু ইভ! সয়ংচ চিৎ বা প্রশ্াশ। ইহ) 
সৰ্বথা অদজ। কর্তৃত্বভোক্ৃত বা কামক্রোথাদির লেপ উহাদের সাদৌ নাঃ। এগুলি 
সবই বুদ্ধির বিকার । চেতন পুরুধ সর্ববথা নির্বিবকার উহা কৃটন্থ । এই মতের 
নিবিবিকার ব। কৃটস্থ সম্বক্ধে এ কপা বলিলেও বোধ হয় অপসিদ্ধান্ত হনে =! যে, চেতন 
বন্ধ যদি চৈহশ্যগুণেও চেতন হয় এসং এ চৈহগ্গ্ডণের উৎপত্তি ও বিনাশ মানা যায়, 
তাহ। হইলে চেতন বলার পিশেঘ কোনও সর্থ হয়না । কারণ সুক্ষন বা পল গুড়বন্যও 
যেমন উত্পাদ-বিলাশষ্ট্ীল গুণ-ধর্ের নাশ্র্ চেতনও ফলত: এরূপই হুইয়া পড়িল । 
কাজেই চেতন ও জড় এই বিভাগ কথা মাত্রই হইল, তন্বতঃ বিশেষ কোনও প্রতেদ 
থাকিল না। যেমন জলের শীতলস্পর্শ সাছে কিহ্য উফণস্পপর্শ নাই আবার তেজের উদ 
স্পর্শ আছে শীতলম্পর্শ লাই। এইরূপে পরস্পরের মধ্যে গুণ-পশ্রের অনৈক্য লা 
থাকিলেও উহ র। উভগ্নেই সমান ভাবে ছড়। তেমন চেতন বহ্মুকেও উত্পাদবিনাশঙ্সীলে 
চৈতগ্যগুণের আশ্রয় বলিলে জড়ের সহিত উহার কোনও বৈলক্ষণ্যট থ।কিল না, পর্ব 
খটাদি দৃষ্টান্তে বিকারিদ্বতেতুর ত্বার। উহারও জড়ত্বই প্রমাণিত হইয়া যাইনে। এই 
কারণে জড়বস্যর সহিত সর্ধবথা বৈলক্ষণ্য সম্পাদন করিতে গিং। চেতনবন্ধকে উার! 
স্বয়ং চিৎ এবং নির্বিকার বা কুটস্ব বলিয়াছেন । 

ভ্রক্ম-পরিণামবাদিগণ বলেল প্রধান-পরিণাম শ্বীকার করিলে প্রধান এবং ত- 
পরিপামভূত থট-পটাদি কার্ণ্যের জড়রলিবন্ধন আবার পৃথক পৃথক্‌ অনন্ত চে এন মানা 
আবশ্যক হয়। এইভাবে সুলীভূত চেতন ও জড় এই তুই জাতীর পদার্থ স্বীকার না 
করিয়া বখন একমাত্র পরিপামী নিতা চেতনবত্ স্বীকার করিলেই সমস্ত উপপল্প হয়, 
তখন দুই জাতীর পদার্থ স্বীকারে নিশ্্রল্লোজন গৌরবই বৃদ্ধি পার । হৃতরাং একমাত্র 


২০ দৰ্শন 
চেতনহ মুলপদাথ ; উহ, হইতেই অৰ্থাৎ উহু। অপরের অপেক্ষা-রহিত হুইঘাষ্ট লানা- 
প্রকারে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়। দাবজ্গদাদি লাল) বিচিত্রহাময় এই বিশাল অ্রগ্মান্ডের 
রচনা করিয়াছে । কার্ধ।-কারণের অভেদ-নিবন্ধনই জীব ব। আগত চেতন অ্রক্মবত্র হইতে 
ভিন্র নহে, সবই ব্রহ্ম) এই প্রকারের একত্বই “একমেবান্ষিতীয়স্” “একোহহং 
বহু স্যাম” ইত্যাদি বেদান্তবাক্য-সমূছের ঘর! শ্রতিপাদিত হইয়াছে । এই প্রকার ত্রহ্মা- 
পারণাম-বাদ প্রধানতঃ ভর্ভপ্রপর্থা ও সল্রভাচাধয প্রভৃতি কতিপয় বৈম্যবের মত । 

মায়াপরিণানসূহ ক্রক্ষবিবর্তঝাদ অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের মত। উহাতে মায়া না 
প্রধানের পরিণাম সাংখা(দি মতের হ্যা স্বীকৃত হইয়াছে । বিশেষ এই যে উত্ত' মায়াও 
কলিত ব৷ মিথ্যাভূত। সুতবাং এ কলিত ব৷ মিথাভূত মায়। বা জ্ঞানের বিষয় ও 
আত্ম স্বপ্রক।শ চিত্ত । এ চিদাশ্রিত মায়! প্থাশ্রয়ীভূত্ত চিদরধি্ঠালেই ঈশ্বর 
সংকল্লানুলারে তগিয়ন্ত্রিত হইয়া আকাশ, ঝাতাস!দি অপন্ধীকৃত পঞ্চডুতকূপে পরিণাম 
প্রান্ত হয়। পরে পঞ্চীকরণ-রীত্যহুসারে প্টীকুত পঞ্চমহ।ভূত হুইতে আগের স্থষটি 
ছয়। নিরধিষ্ঠান এবং অনিয়ন্রিত জড়ের পৰিণাম সম্ভব নহে বণিয়াই ঈশ্বর-নিটজণে 
চিদধিষ্ঠানে মারা পরিণাম প্রাপ্ত হয় । কল্পিত বস্তুর পৃণক্‌ সত্ত। ৷ থাকায় এবং জাড়ের 
ন্বতগ্ত প্রকাশ সম্ভব লা হওয়ার মায়। এবং ততপরিণাম জগত ব্রহ্ম অর্থাৎ অধিষ্ঠান্ভূত 
চিত্বস্তর সতায়ই সাঝান, চিদ্ধস্তর প্রকাশই উহাদের প্রকাশ । মিথ্যাভূত জড়ভ্রগতের 
পৃথক সঙ! বা প্রকাশ নাই । মিথ্যাভুত মায়ার নিথ্যাভূত পর্িণামের মিথ্যা সম্বন্ধে 
পরমার্থসৎ স্ব প্রকাশ চিত্বত্তই জগদাকারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু চিদ্বস্তর জগদ। কারে 
প্রকাশ হইলেও জগদাকারে পরিণাম হয় না। কারণ উহা! কুটস্ব সর্ববথা বিকাররহিত 
এবং আসঙ্গ । এই যে পরিণত ন| হইয়াও পর্রণত বন্তরূপে প্রকাশ, ইছারই নাম 
বিবর্ত্ত । চিৎনস্তই অপরিণত থাকির। পরিণত বন্তুরূপে প্রকাশিত হয়; স্থৃতরাং 
বিবর্ত ত্রহ্মোর । মিথ্যাতূত মায়া সমসত্তাপর জগদাকারে পরিণাম প্রাপ্য ছয় বলিয়াই 
এই মতে মায়ার পরিণাম মানা হুইচাছে। হাও অভ্যুপগমবাদেই জগতের ব্যবছারিকতা 
মানিয়| বুঝিতে হইবে । পরম।থতঃ স্থষ্টি ব্রেক!লিকরূপেই এই মতবাদে নিষিদ্ধ হইগাছে। 
ব্রহ্মাতিরিক্ত' কোনও ভড়বন্ত বা ত্শ্ব-প্রকাশ৷তিরিক্ত কোনও প্রাকাশই এই মতে 
পরমার্থতঃ স্বীকৃত নহে । 

প্রতীত্যসমুত্পাদ বাদিগণ গ্ায়বৈশেবিকাদি সম্প্রদায়ের মতই কাৰ্য্য ও কারণের 
পরস্পর অান্ত-ভেদ স্বীকার করেন এবং তাহাদেরই মত উৎপত্তির পূর্বের বাছ! আদৌ 
ছিল ন! এমনই নূতন কার্ধ্ের স্থ্টি মালেন। সাংখ্য বা ঝেগের স্যায় উৎপত্তির পৃ্বেষও 
কার্য সৃক্ষমযরূপে কারণে বিদ্যমান থাকে এবং ধ্বংসের পরেও পুনরায় কারণেই উৎা 
বিলীনভাবে থাকিয়া যায় ইছ। প্রতীত্যসমুত্পাদ-বাদীর। আদৌ মানেন লা। প্রাতীত্য, 
লমুৎপাদবাদী সৌতান্তিক ও বৈভাৰিকসম্প্ৰদায় অর্থাৎ, বাহ্থাত্তিরসাদিগণ জড় বস্তুর 
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বিভাগের বিশ্রাম-ন্ব।ন-হিলানে পরমাণু স্বীকার করেন। ক্িম্ক এই পরমাণু আরমস্তবাদের 
পরমাণু হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ । আরস্থবাদে পার্থিব পরমাণুর নিশ্যতা ও অপরিশ।মিয় 
শক্ত জইলেও উহাদের জপ-রসাদিগুণের নিচ্যত! গ্রীকার কর। হয় লাউ । পাক-বলে 
পার্থিব পরমাণুর পূর্বব পুরন রূপ-রসের বিনাশ এবং তাহার স্থানে নব লব রূপ-বসের 
উৎপন্তি সিন্ধান্ডিত হঙয়াছে। প্রতীত্যসমুৎ্পাদপদিগণ ক্ষণিক সপ স্থিতিকাঁলের 
সহিত সম্পর্বরহিত এ সৃ্ষা রূপ রস প্রস্কৃতিকেই পরনাণু বলিঘাছেন। এ জাতীয় 
ক্লপ-রসের আধারভূত কোন চিরস্বির বা ক্ষণিক পৃপক্‌ দ্রব্য পদার্থ তাহার৷ মানেন নাই ॥ 
বিশেষ ২ঃ£ আরস্ত-বাদের গ্যায় কেবল জড় পরমাণু এই মতে সিদ্ধান্ত নহে; 0ভনেরও A 
সৃক্মমাংশ হিসাবে এট মতে চেতন-পরমাণু শ্বীকৃত হুইয়াছে। এন্বানেও চৈতন্যপ্তণের 
আধার-ছিসাবে কোনও স্বায়। বা ক্ষণিক প্রধা স্বাকৃত হয় নাই যেমন জড় পরমাণু 
ক্ূপাদির বিনাশ্যোৎপাদসস্ভানরূপে ভড়জগতের স্্টি মালা হউঝাছে, 0 পো ক্ৰসৃূক্ম- 
চিতের 1িনাশোৎপ।দস প্তানরূ.পেট চেহন-জগতের ষ্ি এই মতে স্বাকৃত হইদাডে। ] 
এই কারণেই উক্ত তবগুলিকে পরমাণু বল৷ হয় যেহেতু উহা অবিঞ/ম(ন ুক্ষমাংশ 
এবং যেহেতু এগুলি নিত্য কোনও জধ্য নহে এই কারণে আরম্ভ বাদের হিসাবে এই 
তত্বলমূহ পরমাণু নঙে। সাংখ্যের গুণ ধশ্মাদি-রগ্তি চেতন পুরুষ যেমন অনুপযোগী 
পদার্থ তেমন উৎ্পাদবিনাশস্টল রূপ-রলাদিগুণের আশ্রদীভূত নিত। দ্রব্য পদার্থ ও সর্ববণা। 
অনুপযোগী । এ গুণশুলির বিনাশোৎপাদধার| হইতেই সমস্ত বাবহার নিনবাহ হুইয়। ! 
"যায়। এই সব নানা যুক্তি দেখাইয়। ইহার। আশ্রগীইত পৃথক্‌ দ্রবা মানেন নাই । 
আরম-বাদীর। যেমন উপাদান-দ্রঝোর কার্য্যে অন্ন স্বীকার করেন অর্থ উপাদানে আশ্রিত 
হইয়াই দব্যাদি কার্ম।-ছাত উৎপন্ন হয সলিঘডা স্বীকার করিয়াছেন; উহার কিহ্ত এরূপ | 
বলেন না। পূর্ব পুর্নব রূপাদি উপাদান-ক্ষণের বিনাশেই পর পর রূপাদি-কার্যযক্ষণ 
উত্পল্প হয় বাঁলয়াই ছুঁহার। মানেন। অর্থাৎ বিনাশোশ্মুখ পূর্বব পুর্ণব পরিণ।ম-ক্ষণের 
অন্তিস্বমত্র হইতেই উত্তরেোন্ডর পরণাম-ক্ষণ নিরাধারহ উৎপন্ন হইতে থাকে ইহাই 
সঁধার। বলেন। পরমাণু.বাদী না পরিণাণ-বাদী লা হুইয়াও ইহাএ। এ এ ঢং-এই 
বাক/বিশ্যাসে নিরাধার উৎপত্তি মানিয়াছেন। 

অনেকান্ত- -বদিগণ এই পূলদৃষ্য ভগৎ ছাড়! ছুই প্রকার সুশ্ষমতন্ স্বীকার করিয়া- 
ছেন। এ সৃক্মমবস্ গুলির একাংশ ড় ও অপর অংশ চেতন। এই পরিদৃশ্যমান - 
স্কুল জড়ছগৎ পোক্ত সূশমজ্ড়-তবেরই কাধ্য বা রূপান্তর সূক্মক্ড়তন্বসমূহ শ্যায়, 
বৈশেধিক ব! পূৰ্ববমীমাংসার পরমাণুর, স্বপাভিমিক্ত ৷ অবশ্যই ইহারা স্বলিজ্ধান্তিত 
লুক্ষাতত্ব গুলিকে : ম্থথাদি-সম্মত পরমাণু হইতেও সুষম বলিতে চা ঢাছেন। অনেকান্ত-বাদিগণ 
সুক্ষ অথচ নিত্য পরমাণু স্বীকার ক করিরাও পরিণাম-বাদী । সাংখ/, যোগ, ঝ চরকাদির 


শ্কায় স্থূল জগৎকে ইহার এ সুন্ষস জড়তন্বেরই পরিণাম বলিয়া! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 





২২ দর্শন 
কিছ এই পরিণাম-বাদের সহিত সাংখ্াাদিসম্মত পরিণীম-বাদের অনেক বৈলগ্দণ। 
র্ঘাচে । সাংশ্যাদি দর্শনে (চেতনের পরিণাম স্বীকার কৃর৷ হয় নাট । এবং চেতনকে 
তাহার! চেহম্যণ্ডণের আাঅচ্াতুত ড্রবা-চিসানে মানেন লাউ । স্বপ্রকাশ চিতই তাচাদের 
মতে চেতন । এই মতে জড়বত্বর হ্যা ডেতল-তত্বের পরিণাম হ্বাকৃত হুটয়াছে। বিশেষতঃ 
পরিণাম-বাদ-হিলাবে সাংখ্যাদি দর্শনে যেমন অসৎ কার্য্যের উৎপণ্ডি অস্বীকৃত হইয়াছে, 
এই অনেকান্ত-বাদে অসৎ কার্ম্যেরও উত্পন্থি আন হইয়াছে । এনং চেতনকে ইহারা 
\ চৈতঞ্ত গুণের আশ্রয়ীভূত দ্রব/-হিসাবেই [সঞ্চাস্ত করিয়াছেন পরমাণু-্রব্যের এবং 
উৎপত্তির পূর্বের ও বিনাশের অনন্তর কাণ্যের অদত্তাও গ্বীকার করম ইহ!রা আর স্ত- 
বাদেও সর্ববধা অনাস্থাবান্‌ নহেন। অর্থাৎ অনেকান্ত-ব(দিগন উপাদান-কারণে উৎপত্তির 
পূর্বের কায্যের সত্তা এবং অসত্তা এই দুইই মানেন। অভিপ্রায় এই যে, কটক্ষ, বলয়াদির 
উপাদান সুবৰ্ণে উৎপত্তির পূর্বে ও কটক, বলঘাদ প্রযোজকশান্তি অবশ্যই আছে। 
অন্কথ! উচ্ছা হুইতে কটক, বলয়াদি হইত না। জতএব উৎপত্তির পুবেবিও স্থবর্ণে 
শক্তিরূপে বা ঝখরণরূপে কটক-বলয়াদি ছিলই বলিতে হুই:ব। এইরূপে শক্রি-হিসাবে 
সহ হইলেও সামগ্রী উপস্থিত হওয়ার পূর্বে কট ক-বলগাদির আবিাৰ ব। উৎপত্তি না 
হওয়ার উহা পুলরূপে কারণে অসংও বাস্তবিকই । তুল্য যুক্ডিতে বিনাশের পরেও 
কার্ব্যের সভ্য ও অসত্ত। বুকিতে হইবে । এবং অবয়বীকে ইহার। কেবল পরমাণু 
পুঞাত্রকও বলেন ন! বা কেবল পূর্ব অবয়বীও বলেন না । পুঞ্জাত্মকতা এবং 
+ বপূর্ববত৷ এই উভয়াবন্থাই ইঁহীর। স্বীকার করেন। এই কারণেই ইঁছারা একাস্ত-ব'দী - 
নহেন, প্রস্থ অনেক৷ ম্ু-ঝাদী । ইহারা বিবর্ত-বাদ ও প্রতীতাসমুৎপাদ-বাদকে সর্ববথাই 
| উপেক্ষা করিয়াছেন। বন্তমাতেরই পরিণ।মি-শ্থিরতা স্বীকার করায় ইহার! প্রতীত্য- 
সমুহপাদ-ৰাদে এবং ছড় ও চেতনের তুল্য-ভাবে পারমা(র্ধিকত। মানায় বিবর্ত-বাদে 
! বিশ্বালী নহেন। অনেকান্ত-বাদে চেতনের বহুস্ব স্বীকৃত হইলেও সাংখ্য, খোগ, হ্যায়, 
বৈশেঘিক, পূর্ববনীমাংস। ঝ। চরকের স্বীকৃত চেতন অপেক্ষা এই চেতনের অনেক পার্থক্য 
রছিয়াছে । বেমল এ সব মতে চেতনকে বিভু বলা হচয়াছে। অনেকাস্ত-বাদে কিন্যু 
তেমন চেতনের বিভূহ মান। হুর নাই । কোনও কোনও বৈষ্চব-সিন্ধান্তে যেমন চেতনের 
অপুস্থ আন। হইয়াছে এই মতে কিহ্য চেতন তেমন অণুও নহে। জৈনাভিমত সমস্ত 
চেতন দ্রবাই মধ্যমপরিমাণ এবং সংকোচ বিকাশবান্‌ । স্যায় বৈশেষিকাদি মতে যেমন 
\ আনু বা চেত*। সমান-ভাবে থাকিলেও ভীব এবং ঈশ্বরের অড/স্ত ভেদ মান! হইয়াছে, 
| এই মতে তেমন ভাবে জীব ও ঈশ্বরের আত্যন্তিক ভেদ মান! হয় নাই । ইহারা বলেন 
,ষে প্রত্যেক ভীবেই' ঈম্বরশক্তি বিভ্ভমান রহিয়াচে, সাধন-লক্তির ঘার। এ শক্তির 
, বিকাশে সকলেই ঈশ্বর হইতে, পারেন সবি সর্ববলক্তিমান্‌ হইতে পারেন। কাজেই 
স্যান্সবৈশেহিকাদির স্ডায় হঁহার! পরমাত্মার একত্ব-বাদী নহেল। অতএব দেখা যাইতেছে 
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বে কেবল আরস্ত-বাদে বা কেবল পরিণাম-বাদে আশয় ন! পাকায় এবং উভয়েরই 
কথছিৎত সমাবেশ থাকায় ইহার! অনেকান্ড-বাদী ) 

পুর প্রদর্শিত প্রণালীতে অপরাপর দর্শনের প্রমেয়ত্রব্বের সন্ছিত একত্র বিচার 
করিলে প্রমেয়তস্ব-নিরূপশে জ্ৈনদর্শনের অনেকাপ্ত-বাদিতা আমরা যেমন বুঝিতে পারি, 
তেমনই প্রমাণতন্বের বিশ্লেধণেও জ্ৈলমতের অনেকান্ত-পক্ষপাত আমরা অবধারণ 
করিতে পারি । 

ভারতীয় দর্শনের বিভিল্ল মত-বাদে প্রমাণ-পব্তি যে ভাবে পরীক্ষিত হইয়াছে 
তাহাতে এ মত-বাদণ্ডলিকে আমরা প্রধানঃঃ পাঁচ ভাগে বিভুন্রর করিয়। দেখিতে 
চেষ্টা করিব । বোধ হয় হাতেই সব মত সংগৃহীত হইবে প্রথস, ইতি 
পক্ষষপাত, স্মিতীক্বা, অন্নিজ্সিক্প-পক্ষপাত, হু, উ্ভক্ম-পক্ষ্ুলাত, 
চলু, শআগাস্ম-পক্ষষ্পাত, সী শুপলালত-পক্ষ্ষপাত । 

উন্থ্রিম-পক্ষপাতারা বলেন ঘে প্রমাণ-শক্রিমাত্রই ছন্দ্রিয়ের উপর দর্কবতোডাবে 
নির্ভরশীল । মন ইচ্টিয়ের সাহাযা নাতিরেকে শ্বহন্তভাবে কোনও বিবয়ের যথা! যথা 
অবধারণই করিতে পারে ল! | উষ্চ। সর্ববপা ইল্রিয়েরট অনুগমন করিয়া ধাছ! করিবার 
করে। যেখানে ইন্টিয়ের গতিবিধি নাই অর্থাৎ ইউন্তরিছাভীত এমন কোনও বছ্ধই 
যথাথতঃ নাই যেগুলিকে আমরা ইন্সিঘ়-সাহ।য্য ঝাতিরেকেই মনঃসামর্থ্যের দার) বুঝিতে 
পারি) চার্ববাক-সংস্রদায়ই এই মতে আস্যাবান্‌ । পৃণেবাক্ত নিজপণের ফলে ইছা। 
বুকিলে বোধ হয় ভুলই হইবে যে চার্পবাকগণ অনুমান বা শব্দ।ধীন যে সর্ববদ। জ্ঞান হয় 
তাহাই মানেন লা। পরন্ত এরূপ জ্ঞানের দ্বার! বস্তুর সম্ভাবনাদাত্তই হইঘ। থাকে, 
ববধারণ হয় ল৷। যতক্ষণ পর্য্যন্ত লা এন্ডিয়ক জ্ঞানের দ্বার! আনুমানিকাদি জ্ঞানের 
সংবাদ লা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এ আনুমানিকাদি জ্ঞান বহর সাধনে অক্ষমই থাকিয়া যায়। 
কাজেই অতীন্দ্রি॥় বত্ুনিষয়ক ভ্যানের এজ্দ্রিঃক সংবাদ হয় না বলিয়াই অতীল্রিয় 
বস্তুকে তক্-ছিসাবে চার্সব/কগণ গ্রহণ করিতে রাজী নহেন। ইহাই ইন্দ্রির-পক্ষপাতা 
চাববাকগণ ঝলিম। থাকিবেন বলিয়া আমাদের মনে হয়। অনুমান বা শব্দাদির আরা 
কোনও ভ্যান আদো হয় না এই যা চর্ববাকের মত-ছিসাবে বিদ্বৎসম্প্রনায়ে প্রচলিত 
আছে তাহা ঠিক্‌ ঠিক্‌ চার্ববাকের অভিপ্রায় বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এরূপভাবে 
প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ আমুম।নিকাদি জালের অপলাপী হইলে চার্বব।কের প্রতাক্ষমাত্র প্রা মাণ্য-বাদই 
স্মব্যাঘাত দোষে হন্ট হইয়া পড়ে । সুতরাং এমন কিছু কোন দার্শনিক বলিতে পাঞেন 
না যাছ। অতি সহজেই ব্যাহত হুইয়। যায) প্রোক্ৰধারণযর বশবন্তী হইথাই আমি এছ 
ভাবে চার্ববাক মতের উপস্থাপন করিলাম । স্ুধী-সমাক্ত জবশ্যুই বিচার করিবেন । ফলে 
ইহাই পর্যবসিত হইল যে, খে সকল আানুমানিকাদি জ্ঞানে প্রত্যক্ষের অর্থাৎ এন্নিয়ক 
জ্ঞানের সংবাদ আছে এমন আশুমানিকাদি ভ্ঞালের শ্রামাণাও চার্নবাক-সন্প্রদায় মালেন | 


২৪ দশনি 
অনিল্নিয় পক্ষলাত-বাদের আমর এই ভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারি ঘে, বাস্তাবিক 
পক্ষে ন্সিযের তারা সাক্ষাৎ কোনও জ্ঞানই উৎপন্ন হয় ন! পরদ্য প্রতাক্ষ-স্থলে ইন্দিঘের 
সাছাযো অন্তঃকরণ ব! চিত্তই জ্ঞানরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। ইন্সিয় কেবল থার-দ্ব রূপে 
চিত্রের বচিদ্দেশগমনে অর্থাৎ বাহব্ষিয়ের সহিত চিত্তের সল্লিকর্ষে সহায়তা করে। চিত্ত 
বিষয়াকারে পরিণাম প্রাপ্য হুইয়া ভঞান-সংজ্ঞায় অভিছিত হুয়। অনুমান ব৷ শব্দাদি 
স্বলে চিত্তের এই বিষ্াকার পরিণামে ইন্দিয়ের সাহাযাও আপেক্ষিত নহে। সাংখ্য, 
পাতঞ্জল, বিজ্ঞান-বাদ, শৃন্ত-বাদ ও বিবর্ত-বাদেই এই অনিলন্সিয় পক্ষপাত শীত হইয়াডে । 
ইছাদের মধ্যে বাহ্নবস্তুর পারমার্থিকতাবাদী সাংখ্য ব| পাতঞ্জল মতে যদিও ইন্দিয়-সাপে্দ 
চিন্তব্বত্ডির্ূপ স্রানেরে ঘটপটাদি-ন্ষিয়ে যথার্থতঃ প্রামাণ। স্বীকৃত ছটয়াডে তথাপি কিনু 
বিজ্ঞান-বাদ, শৃশ্য-বাদ বা বিবর্ত-বাদে উত্ভ্িয়ের সাছাযা-প্রাত্ত জ্ঞানে বাস্তবিক প্রামাণা 
দ্বীকার কর! হয় নাই, ব্যাবহারিক প্রামাণাই স্বীকৃত হইয়াছে । প্রপমোক্ত মতে বাঙ্গাস্তিব্ 
এবং দ্বিতীয় মতে কাছারও অস্তিত্ব স্বীকৃত ল। হওয়ায় ইশ্রিয়-সাহায্যে উত্পল্প ভান শপ! যপা 
শ্বরূপ প্রকাশে সর্ববথাই অক্ষম | উহ! যাহার যাহা! তত্ব নহে তাহাই তাহাতে প্রকাশ করে, 
ইন্সিয় জন্য ঘটপটাদি বিষয়ৰন্ঞানে উহাদের বাহ্যন্থ বা অস্তিত্বই প্রকাশিত ভয় আন্ত 
অর্থাৎ জ্ঞান/কারত! বা শৃশ্য্ধ আদে প্রকাশিহই হয় না। কাজে ব।বহারে প্রামাণ্য 
পাকিলেও পরমার্থতঃ এ জাতীয় জ্ঞানের কোনও প্রামাণাই নাই | শেবেক্ত মতনাদীরা 
বলেন বে আনাস বস্তুর মিথ্যাস্ব-নিবন্ধন ইন্দ্রিন্লের সহারতা় উৎপল্র বে ঘটপটাদি অনাস্ম 
বন্গাবিযক জ্ঞান হার ব্যবহারে প্রামাণা থাকিলেও পরমার্থহঃ প্রামাণ্য নাই । কারণ 
পরমাথতঃ মনাম্ম বস্তুও চিতুম্বরূপই চিৎসন্ডাতিরিক্ত কোনও সন্তাই উহাতে নাট । 
অথচ টন্দিচজশ্য জ্ঞানে উহ! চিদতিরিক্ত বস্ত্র-হিসাবেইগাপ্রকাশিত হয়। এই মতত্রয়েই 
সাধনাদিলম্পান্ন বিশ্ুক্ষাস্থঃকরণ বৃত্তিকূপ জ্ঞানেরই বস্তুর যথাযথ স্বরূপ প্রকাশন্বনিবন্ধন 
বাস্তব প্রামাণ্য স্বীকৃত হইঢ়াডঙে । এরূপ জ্ঞানে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের কোনও সামর্থাই 
নাই । বিন্ঞানবাদী বলেন বে, সাধনসম্পল্প চিত্তের দ্বারাই ঘটপটাদির ভ্যানাকারতা 
অপরোক্ষভাবে অনুভূত উহাতে ইন্দ্রিয় বিকল উহার! পঙ্গু। শৃম্যসাদী বলিয়াছেন 
{বি-স্কচত্তের দ্বারা সর্ববপৃপ্যস্বের অপরোশ্ধানুভুতি হয় অন্যথা নছে। উহাতে ইল্দিয় 
কিছুই করিতে পারে =।। বিবর্ত-বাদিগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ঘে মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ 
অঙ্গহ্থয়যুক্ত বে বেদান্ডবাক্যের বিচার চহাই চরম দাধন, এট সাধনসম্পদ্ন চিতত্তরই 
ব্র্মাত্মভভাব প্রত্যক্ষে সামর্থ্য আছে । জীবের ব্রহ্মাত্মতাই পারমার্থিক সহ্য । উহা কখনও 
বাধা প্রাপ্ত হয় ৭11 প্রোক্তসাধনসম্পন্ন বিশুক্ধচিত্তই “তঝমস্যা”দি অঙ্াবাকোর সাহায্যে 
আয় পবিবিস্থাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। উহাই যথার্থ তব্বের প্রকাশক অন্তান খণ্ডনের 
দ্বারা, এবং তখনই চিত্ত জগতের মিপাাচ্ধাবধারণে সমর্পণ হুয়। সুতরাং এই মতেও 
ছল্সরিয় কন্য জ্ঞানের বাবছ্ারিক প্রামাণ্য ভিন্ন অপর কোনও প্রামাণ্য স্বীকৃত হুয় নাই । 


জৈনসম্মত অনেকাস্ত-বাদের স্বরূপ ২৫ 


উভয়পক্ষপাতীরা বলেন যে, ইন্দ্রিরজন্ত জ্ঞানের যেমন তন্তাবধারণসামর্থ্য আছে, 
তেমন সাধনশুক্মচিত্তেরও তন্বাবধারণে পুর্ণসামর্থা বিজ্ঞমান রহিয়াছে । এমন কি ব্যান্ডি 
পক্ষধর্শ্মতাবিশিদ্ট সন্ষেতু ব! আগুরবাকা জন্য যে সমস্ত ভান আমাদের ছয় ইন্রিগ্ 
জন্য জ্ঞানের সংবাদ তাহাতে না থাকিলেও এ সকল তানের তন্তাবধারণ সামর্থ্যের 
অণুমাতও বানত নাই, প্রলবিশেষে উল্রয়জন্য জ্ঞান প্রবৃত্তি:সামর্থা রহিত হইয্থা 
তন্তাবধারণে অক্ষম হইলেও উন্দ্রিয়ের আর্দে; তন্বাবধারণ-সামর্থয্ট নাই উহা। যেমন ঠিক 
নহে তেমন শল-বিশেদে হেতু বা বাক্য ডশ্য জ্ঞানের সমর্থ প্রবন্কস্থনিবন্ধন তন্বাবধারণ- 
সামর্থ লা থাকিলেও অনুমান ব| শন্দহ্তানের আদে। পারমাপিক তন্বাবধারণ-সামর্থয 
লাউ এরূপ পক্ষপাতও ঠিক লহে। কারণ উভফেরষ্ট তত্বাবধারণের সামর্থ্য স্বল-বিশেষে 
জনুভবসিন্ধ। ধোমত্র ধৰ্শ্মসমৃদ্ধ চিত্তের আর! সুক্ষম, বাবহিত, বিপ্রক্রন্ট, অতীত ব। 
অনাগত বস্ত্র-সন্বঙ্গে যে প্রত্যক্ষান্ুভন হয়া পাকে সাধারণ চক্ষুঃরাদি ছন্দিঘ গুলি তাহাতে 
সর্ধবপা অসমর্থ বা পঙ্গু হঈলেও এসকল জ্ঞান হঝাবধারণে আরম্চর্টীজনক সামর্থবান্‌ 
ষ্যায়, বৈলেষিক, পুর্ববমীমাংসক, সাংখ্য, যোগ, শৌত্রান্তিক ও বৈভাধিকগণ এই উভয় 
পক্ষপাত সমর্থন করেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ যদিও চিত্তের বিষয়াকার পরিণাম 
বিশেবকেই জ্ঞান বলিয়! থাকেন এবং এই অংশে ইহছার। বিবর্ত-বাদ বা বিজ্ঞান-বাদের 
সঙ্গে সমানই ; তগাপি সাংখ্য ও বোগসম্প্রদ/্কে আমরা উভয় পক্ষপাতীই বলিব। 
কারণ এই উভয় মতেই শ্যায় বা বৈশেছিকের মত বাহ ও আগ]ব্তুর এই স্বিবিধ বহ্যঝই 
অত্যিত্ব স্বীকৃত হওয়ায় চক্ষুরাদ ইন্সিয় সাপেক্ষভ্ঞানে ঘটপটাদি বস্তুর যে স্বরূপ 
প্রকাশিত হয়, সেই শ্বরূপেও এ সকল বস্তুর পারমার্থিকতা অনঙ্গীকুত নডে । স্ীতরাং 
ইল্ডিয়জন্য ভ্যানে বস্তুর বিকৃত স্বরূপই প্রকাশ পায় এবং ইন্দরিয়গুলি কেবল ধোকা বাজী 
করে এরূপ ইহারা বলেন না । পূর্ববোক্ত উভয় পক্ষপাতীদিগের মধ্যে শ্যায়, বৈশেধিক 
ও যোগসম্প্রদারে সব্বন্ত সর্বশক্তিমান এবং জাব হইতে সম্পূর্ণ পৃপক্্‌ ঈশ্বর বা পরমায্মা। 
স্বীকৃত হইয়াছে । পরমাত্মার এ সর্বজ্ঞ ত. স্বাভাবিক অর্থাৎ কোনও কারণবিশেবের ! 
সাহায্য ঈশ্বর সর্ব নহেন কিন্ত স্বতঃই তিনি দর্ববন্্ত । অতএব এই ঈশ্বরীয় লিশ্য 
সর্ববজ্ঞ হাকে যদি আমরা স্বতস্ত বা আত্ম-তন্ত্র বলি হাহাতেও বোধলিদ্ধান্ডে ৬|নি হবে 
না। এইরূপ নিতা অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ ব। শান্ম-»আ্ কোনও ভান সাংখ্যমতে স্বাকৃত 
নহে এবং অপরাপর মতেও জীবে এরূপ স্বাভাবিক জান ম্যন৷ হয় নাই । 

আমরা ভীহাদিগকেই আগম-পক্ষপাতী বলিতেছি নীহার। এমন কোনও বস্ত্র 
স্বীকার করেন যে বস্তু কেবল শব্দ-প্রমাণের সাহাযোই ত্রান! যায়, অপরাপর সকল 
প্রমাণই তাহাতে পঙ্গু । প্রধানতঃ পূর্ববমীম।ংস। ও বিবন্ত-ঝাদী সম্প্রদায়কে আমর। আগম- 
পক্ষপাতী বলিতে পারি । কারণ মীমাংলকগণ শুভাশুভ কশ্ম জগ্ ধর্ম্মাধর্শকে বেদমাত্র 


প্রমাণগমা বলিয়াছেন এবং বিবর্ত-বাদীরা। ধর্ম্মাধর্শ্মের হ্যায় ব্রহ্ম বস্তকেও শব্দমাত্র 
1— HIP 


২৩ দর্শলি 


শ্রমাণগমাই বলিধাছেন। অভিশ্রান্দ এই যে, ্রঙ্ঝহত্যা? ব। পরদার গমনাদি অন্ত ভ- 
কর্মের অনুষ্ঠান করিলে যে অনুষ্ঠাতা ভবের কোনও অধ্থ অর্থাৎ, অশুভসংস্কার 
নিশেহ উত্পপক্স হুয় অথবা জোভিষ্টোম অশ্যমেধাদি শুভকণ্ঘ বাগবজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে 
যে শনুষ্ঠাতা পুরুষের ধৰ্ম্ম অর্থাৎ স্ব্গাদিফলক শুভসংক্ষার বিশেষ উৎপন্ন ছই্‌ 0! থাকে 
ইহা কেই উপদেশবাকা ভাড়া নিজ বুদ্ধিবলে কখনও বুঝিতে পারেন না। কেবল 
শএাঙ্ষণো ন চলবাঃ” শপরদারালগচ্ছেহপ পক্বর্গকামোহশ্মমেখেন হজেতপ ইত্যাদি আরৌত- 
ল্যান উপদেশ-বাক্েক সাছাযোই লোক বুকিতে পারে যে এগুলি ধশ্মাধশ্মের তে? । 
শরূ- অনুষ্ঠাতা! পুরুঘের পাপ পুণা হয়। এইরূপ সচ্চিদানন্দময় পরত্রশ্থোর জ্ঞান ও 
বেদম্থস৷.কার তারাই চট্টযা থাকে এবং বাক্যাতিরিক্ত সকল প্রমাণই এরূপ বত্বর 
আপদারণে অক্ষম বলিঘা পিবন্ত-নাদিগণ অ্রক্মাত্মাকেও বাক্যমাত্রপ্রমাণগমাই বলিয়াছেন । 
এ সিময়ে বাচল্পতিমিতরের মহকে সামরা বেদান্তের মত বলি ন৷ । উহু। তাহার মন্মাফিক, 
তিনি বলিয়াছেন চাই আমাদের ধারণা । শ্যায় ঝ সৈলেবিক সম্প্রদায় শন্দমার 
প্রমাণাধিগম্য কোনও বনত মানেন কি ন! সেই বিচারের ইছ| স্থল নহে। কারণ উ 
অত্যন্ত বিভ্ৃত *ইবে । তবে এ স্বলে এইমাত্রই আমি বলিতেছ যে, দ্যান বা সৈশেষিক 
সং্প্রদায়ও ধর্শ্মাধর্শ্যে শব্দমাত্রেরই প্রামাণা স্বীকার করিয়াছেন। কারণ ৩০ক 
প্রমাণেরই খাস নিজ্রের একট! বিধয় থাকে। অপ্তথ! অনুবাদকমাত্রই হইয়া যায়। 
সংক্ষেপতঃ এই ছইল আগদ পক্ষপ৷ত-বাদের পরিচয় । 

প্রমাগোপসব-পক্ষপাত বলিতে ইহাই বুঝিতে হুইবে বে, ইন্ডিয় বা তন্িল্ 
সন্মান, আগমাদি কে।নও প্রমাণেরই এমন সামর্থ্য লাই যে, উঠার! বাধা-রহিত জল 
চ্তশ্াইতে পারে । কারণ বেরূপভাবে যাহাই বুদ্ধিশ্থ হউক লা কেন বিরোধী দৃষ্টিন্ত্গী 
অবলম্বন করিয়। বিচার করিলে তাহাতে বাধা উপস্থিত ছইবেই। হ্ৃতরাং প্রত্যেক 
শ্রমাণই বস্তুর তব্বাবধারণে পঙ্গু। কেবল পঙ্গুই লছে পরন্থ প্রতারণাপরায়ণ । ইহাই 
সং্ষেপতঃ উপল্লব-বাদ্বীদের কথা । ইহার চার্ববাকেরই এক পাখার অন্তর্গত । জয়রাশি 
কৃত এতন্বোপল্লব৮ গ্রন্থে এই মতের (বস্তৃত বিবরণ রচিয়াছে । বিশেষ জিজ্ঞান্ট ভাত! 
হইতে জানিতে পারিবেন। 

এই থে পাঁচ প্রকারে প্রমাপ-সামর্ঘের বিভাগ প্রদর্শিত হইল ইহাদের মধ্যে 
উত্ভয় পক্ষপাতিই ঞৈন-দৰ্শনের অর্থাৎ অনেকান্ত-বাদের [নিজ সিদ্ধস্ত । এই মতে ঘট- 
পটাদি বাহ্ধবস্তুর এবং জ্ঞান, সুখ, ছুঃখাদি আভ্যন্তর বন্ত এই উভয্নবিধ বহ্যুরই 
পারমাবিকত। সমধিত থাকায় হীক্ট্রিগল্ত জ্ঞান এবং ইল্ি-নিরিশেক্ষ মনোমাত্র অঙ্ক হান 
এই ছুই-এরই বস্তুর পারমাধিক তত্বপ্রকাশে লামর্থা স্বীকৃত হইছে । বিশেষতঃ স্ব শ্ব 
আগমিক সাধনসম্পন্্ মনের অন্য কোনও কিছুর সাহায্য নিরপেক্ষভাবেই কি ঝান্ধ কি 
আত্যন্তর লমব্ত পদার্থের পাৰমাখিক তত্বাবেদন-সাসর্থা নিরক্কূপতাবেই মান! হইয়াছে । 


তনসস্মত অনেকান্ত-বাদের স্বরূপ ২৭ 


শ্তায় ব। বৈশেধিক সম্মত 'ঈশ্বরীয় আজ্ম২2 সর্বিজ্তার স্যায এই মতেও সাধল-পিক্ষির 
উচ্চ সীমা” আত্মাত্র ভগ্তপর্ববজ্ঞত সিক্ষান্টিত শইয়া৫ে। এই বিষয়ে শ্যায় বা 
বৈশেধষিকের সহিত অলেকান্ত-বাদের পার্থ" এই নে, প্রথমোক্ত মতে কেবল ঈম্ববেরই 
আত্মতগ্র সর্ববত্ূতা সর্ববশভ্তিমন্তা মানা ভউয়াছে, কিন্তু ভীবেক উহ! স্সীকুত হয় নাই । 
ম্রীব সাধন-সিস্তির যণই উচ্চ হইতে উচ্চঙরাদি অবস্থায় উদ্রীই হউক না কেন উহার 
শ্তন্ত সর্ববজ্ত্রত! বা স্ববশক্তিমত্তা আসে 3৷। অনেকান্ত-বাদী41 প্রতে/ক জীবের এই 
জাতীয় প্রস্থব্ত সামর্থ্য স্বীকার করিয়াছেন । সাধন-সিজ্ির উচচতরভমিতে অৱশস্ৰিত 
হইতে পারিলেষ্ট ওঁ প্রন্থপ্ত সত্গ্ঞ সর্ববন্ঞত্বদি জীবের ফুটিয়া উঠ ও তখন জীব স্তন 
সর্ববন্ত হুয়। স্বঙরাং গ্যায়াদি মতে যেমন একেশ্বর-বাদ স্থাপিত আচে, এই মতে 
আহা নহে । কারণ লসাধন-(সিন্ধির চরম সীমায় প্রত্যেক ভীবেরই [নিরঙ্কুশ এশ্বনা ( যাহ। 
পূর্বব ৪ইতে্ট নিজের মধ্য লুকায়িত বা প্রস্তপ্ত ছিল ) প্রন্ুটিত হয়, প্রত্যেক জ্জীবই 
তখন ঈশ্বর হইয়। পাকে বলিয়া অনেকান্ব-বাদিগণ অন্দীকার লূরিয়ান্ধেল পূর্ববমীমাংসক 
ব! অদ্বৈতবাদী যেমন ধৰ্শ্মাধৰ্্ম বা অ্রক্মব্ষিয়ে আগম-পক্ষপাতা, অনেক/স্ত-বাদীর৷ কিহঃ 
সেরূপ জ্গাগম পক্ষপাত কোনও পিবয়েই স্বীকার করেন নাই। ইঞ্ারা সাধনসিক্ধ 
মনের সর্বববিধয়েই নিরঙ্কুশ সাসর্থা অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং সিঙ্জাবন্থায় আক্ম- 
সামর্থোর ত কথাই নাই। 


॥ 


আয়ুৰ্বেদে তত্ত্বজিজ্ঞাসা 
অধ্যাপক ডরীতারাপদ চৌনুরী, এদ.এ.. বি.এল., পি-এচ.ডি. 
[ পুর্বাছরতি ) 

সর্ভাবক্রান্তি-প্রকরণে ( ৩:৩:৪ ) উক্ত হইচাছে* : “সেই মুহূর্তে ই দৈবসন্বন্ধ-হেতু 
ক্ষেত্ৰজ্ঞ, বেদয়িত1,, স্স্রন্টা, হত, দ্রষ্টা, শোতা, রসয়িতা, পুরুষ, শ্রস্ডা, গন্তা, সাক্ষী, 
ধাতা, বত্ত৷, ‘যিনি’, ‘কে’, ‘তিনি’* ইত্যাদি পৰ্ধ্যায়বাচক নাম 
স্বার। যাহাকে অভিহিত কর! হয়, সেই অক্ষয়, অবায়, জচিন্তা, 
সন্ত, ব্রঃ ও তমঃ এবং দৈব, আহুর ও অপর ভাবের সচিত* সংস্যহ্ট হুই্য়। সুপ্মম 
লিজ-শরারের সতত গর্ভাশয়ে উপস্থিত হুন,__বায়ুকতৃ ক প্রেরিত হুইয়া গর্ভাশয়ে 
প্রবেশ করেন. ও অবস্থান করেন।” অঙ্গপ্রতাহ্গাদির পুন্ধামুপুজ্খ বিবরণ দিয়। এবং 
তত্বিযয়ে সমাক্‌ ভ্ানলাভের জন্য শব্ব্যবচ্ছেদের উপদেশ দিয়। এই আত্মার সম্মন্ধে 
ঝলিতেছেন ( ৩৭.৫০ )* : “শরীরে চক্ষু ঘারা সৃশ্মম তম বিভুকে দেখিতে পাওয়। যায় না; 
ধাহাদের ভঞানরূপ চক্ষু এবং হহাদের তপোরূপ চক্ষু আছে তাহার। দেখিতে পান।” 
একপ্থলে (৩৩৩) হন্দিয়, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আয়ু এবং স্মখদুঃখাদিকে আত্মজ 
বলিল্াছেন। তৎপ্রপঙ্গে ভল্হণ বলেন * : ‘বাস্মঞ্জ' বলিতে ‘আত্মসল্লিধানজ।ত' বুকিতে 


জল্ধা 





> কড়োংপ্রীৰোমল:যোগাৎ সংশ্জামানো পর্ভাশযসনুপ্রপক্ষুত ক্ষেত বেদৰিতা শর্ট] আতা আটটা হোতা 
রসচিত| পুরুষ: প্রন পল্ত। সাক্ষী ধাতা বক্তা ঘ: কোহসাবিতোবমাদিকি: পঠারবাচকৈর্াষজিরতিবীচতে দৈৰলংযো গাদক্ষৰো- 
হৰ্যয়োংচিক্যো। ভুত না সহাম্বক্ষং স্বরজ্তমোকির্দৈবাহরৈরপইৈপ্চ জাবৈর্বাযুনঃতিপ্রেখদাপে! গর্ভাশয়মন্থ প্রবিপ্তাবতিষ্ট:ত 1 

২. 'বেদগ্লিতা অনলো! জ্ঞাপৰিত। ৷ ইশ্ৰিচাণা: চ পঞ্নাদকক্সের জ্ঞাপক ইতি দর্শবন্রাহ-_"টেত্যাফি ।--'অস্ত 
কর্মপুরুষস্ত শিরাধারা: স্থিতি: নিরাকর্প্রাহ--পুরুষ ইতি ; পুরি ভৌভিকে শরীরে বসতীতি পুরুষ: ৷. শ্রষ্টা চেতনাযোশন 
তক্যৈৰ কতৃত্বাৎ।...পল্ভা সংসরশল্ীল:। তথ লাক্ষী ভ্ঞকাৎ। বাতা শরীরাদিল:ঘোপধারশকেড়দ্বাৎ ৷ ব্রণ ব্তারনেৰ. 
এতেন কর্মোল্রযাণামপি বচনাহলনবিছরশোৎসর্গানম্ৰেষরমেক হেতু: ।'- ডল্হণ। 

৩. "ধৰ; কঃ ছাতি সৰ্বনাদপদদ্বরং তত ছুর্বোখরজ্ঞাপনার্থদ্‌। অসাৰিকি লর্ধনামপদ: ৩ লর্বগততং মদ্গুরূপদিষ্ঠৰং 
চ আপক্মতি ।+--ডল্হুপ । 

॥ ভল্ছশের নতে দৈবাদি তাৰ কতৃক বাতু্ারা প্রেরিত হইয়া" ইত্যাদি : ভাৰ: সং যন ইতার্ঘ: : তেন দেবাশীনাং 
সণ্যানা: সন্ততি: সা্বিকৈ াবৈ:, অনুরাধীনাং বাং দহ্ভী রাজলৈর্াবৈ:, অপবৈশ্ পদ্বাদিজৈস্বিতিত্তামসৈ্ডাৰৈ ॥ সবক 
ও হনপরধারন্ত প্রেরেস্বং তত্রাজরে প্রতিপা্ষিতদ্‌। তছক্রং চরকে-_+অত্ি খলু স্মৌপপাদছুক: হক্তীবনদৃক শরীরেপাতি” 
লষোয়াতি “( চলং. ৪৮৩১৯ )1 

* ন শকান্চ্ুষা টং দেহে প্বপ্যভৰো বিচু: । দৃশ্ষতে জ্ঞানচক্ষৰ্ডিশ্ডপশ্চক্ষৰ্ডিরেৰ চ ৪ 

* আন্মজানীতি আব্মসরিধানলাতানি. ন ্বান্মতো জাতানি, আগ্মনো শিৰিকারপ্ত ৰিকারজনকতবাভাবাৎ একক 
ভাৰাহুপপত্তে: । স্বাভাৰিক-শ্ৰককৃতিভ্াৰে চ কোঙ্লনুপপাত্তি:, তত হি তবম্বতাবন্ধে ভাবন্ডাশরিত্যাত্রান্ধাৎ । 





আয়ুৰ্বেদে তবক্রিজ্ঞাস! . ২৯ 


হইবে, ‘আত্মা হইতে জাত» বুঝা ঠিক হুইবে না, কারণ নিবিকার আাত্ম। বিকারের 
নক হইতে পারেন নল! বলিয়! কিছুরই প্রকৃতি হুইতে পারেন না; তাহার প্রকতিভাব 
স্বাভাবিক হুইলে মোক্ষ সম্ভবপর হুইত ন৷, কারণ তাহাই তাহার দ্দভাব ছইলে ভাব 
পরিত্যাজ্য হইত । 

দ্রব্য ও রসের পরস্পর 'সন্দক্ষবচার-প্রসঙ্জে লাস্ঘা ও দেহের পরস্পরাপেক্ষিতা- 
বিষয়ে সুশ্রদর্জের এট উক্তি (১৪০১৬ ) পাওনা বায়” : 'দ্রবা ও রসের জম্ম অঙ্োন্ত- 
সাপেক্ষ ধরা হয়, ঠিক যেমন দেচ ও আত্মার আল্ম অশ্যোস্যসাপেক্ষ ) নিদ্রা! ও ন্মপ্রের 
সম্বন্ধে তাহার উক্রিসমূহ * (৩1৪।৩৪-৩৭) বিচার করিলে ইন্সিয়সকল এবং মনের সহিহও 
আত্মার অগ্যেদ্যসাপেক্ষত স্প্টতর হুইয়া উঠে: “ছে স্বর“, হৃদয় শতীরীদিগোের 
চেতনান্থান বলিয়। উত্ত হয় ; তাহা তুনঃ দ্বারা অভিভূত হলে নিদ্রা দেহীকে আক্ৰমণ 
ঞ্চরে। তমঃকে নিদ্রার এবং সবকে জাগরণের €তু বল৷ হয়, আপনা স্বভাব্ট + 
গরাঞ্ান্‌ ধ্েতু বলিয়। কাতিত হুয়। লিদ্র।যুস্ত শরীরের প্রভু ভূতাস্ম। রাজাবুত্ মনের 
খারা পূর্বদেছে অনুভূত শুভাশুভ ইন্ড্িয়ার্থের উপলব্ধি করিয়া থাকেন।* তমোগুণ 
কতৃক করণসকলের বৈকল্য সর্বতোতাবে বর্ধিত হইলে নিদ্রিত না হুইয়াও ভুতাস্মা 
প্রশ্নপ্ত বলিয়া অভিহিত হন ।* 


১. জন্ম ডু ইবাবসতোরক্ষোপ্ডাপেক্ষিক: গতম । অস্যোপ্যাপেন্ষিৎ: জন্ম দখা পাদ্দেছজেছিনো: ॥ এই অসঙ্গে 
চীকাকার বলেন, “কাখকারপত্তাবেখপি বখাপ্রেন্‌ দো জাগতে নৈবং রসাৰয়ে৷ স্ূসাঞ্জজাডস্যে, কিং তি হ্রব্যরস্াদীন্য" ছ লই 
দন্মেতি দরগাহ -- জন্ম ত্বিত্যাদি। অক্তোন্তাপেক্ষিকমিতি ব্স্যোস্যাশিতসেকবেলোৎপক্িরিার্খ: ৷" 

২ জং চেতনাস্বানদুকং অক্ষত দেছিসাশ্‌। .তসোতভিতূতে তৰ্মিংস্ত নিত! বিশতি যেহিসদ্‌ ॥ নিজাছেডুপ্রম: লং 
বোধন হেতুরুডাতে। 'ব্ৰতাব এব বা ছেড়ুরীযান্‌ পরিকীর্তাতে ॥ পূর্যদেদ্ধাস্থর্তাংস্ত কৃতাক্ধা থপত; গ্রমু:। রজোধুক্ষেন 
নল! গৃচাত্যৰ্াঞ্‌ শজাশুতান্॥ করশানাং তু বৈকলো তমসাকিপ্ৰবৰ্বিতে । ব্বন্থপত্নপি স্ৃতাম্মা আঙ্প্ত ইব চোচাতে ৷ 

৩. 'সবাধীনাঃ লনা সান্সিষ্যাৎ্, পরস্পরবিরোহিনো; হ্বাপবোখঘোরন্প্পপত্তিং সন্মান আছ_- বাব এব বেত্যাছি ।'_ 
ভল্হপ। 

* 'নম্থ বোধাভাব: ব্বাপ:; শ্বাপান্াবো বোধ, তথ্কখং প্ৰপত: শ্ব্ষর্পনং ভবভীত্াছ-পুর্ধেতাপি। নস ঢ ঘঃ 
ক্চিদর্থাৰৰোধ: ল. সঝেহিশি বাচ্চার্থাবলন্বনো। দৃষ্টি, ন চ ব্ৰতে ৰাচাৰ্শ দৰং বিভতে. তৎ কপং তআববোধ ইতি 

স্টচাতে--স্বৃকতিমেবের: পূর্ানুকূতেহ্খে, ন চাননুতূতৰ্দিয়া পারিস্ফুরাতি। নন তাৰ্বব্বিবস্যাৰ্স্বাদৃষ্টাশ্রতানহুকূতদাৎ কখং 
শ্ব তিৎদিন্গাহ_-পূর্ঘদেহাবু হু তাং হাদি । এতফ্তোপলক্ষপঙ্‌, অতোহনেনাশি দেছেনানৃতবতান্‌ ।---ন্ৰপত: প্বাপমুক্রত্ত শরীর 
প্রত: ব্বাদী ক্ষেত্র্জ ইতার্থ:, চন্ধশেন সবক্রিকাপ্রনৃতে: । কখং পুনরর্থান্‌ ইঞ্িরত্রাচ্গান্‌ নিস্রাশেখ্বিলিয়েনু পৃাতীত্যাছ-_- 
শৰসেত্তি । মনল: সৰ্বদৈৰ সন্্বাহ্‌ লদ! শ্বদর্পনএলঙ্গ ইত্যাহ_রছ্োদুক্রেনেতি ; রঙ্গ:পরেৰিতেনেতার্ঘ:, রত্ন: প্রবরতকন্ধাৎ : 
তমোধুকেন চ যনলা দ কিমশি সপ্ত; পশ্ততি- তদল বআআৰরশাত্বকববাৎ ও । 

« '‘ইঞ্িরত্রামন্ত তষস! ৰৈকলে৷ আপাদিতে আত্মা ৰিৰিকাচরোংপি হলত 
কারশামাসিতি । অকতিপ্রবর্বতে ইতি প্রি নর্বতো বহিরক্তম্ত প্রবর্ধিতে 
অন্তর্পনোহর্ণেহপি বষচংখাষৌ ৩ 





৩০ . দৰ্শন 


হৃশরচ্ত হৃদতকে মনের অধিষ্ঠান বলিয়াছেন, বথা ৩৩/৬২১, * “গর্ভের উৎপাত্তকালে 
প্রপমতঃ মস্তক উৎপন্ন ভয়” এই কথা শৌনক বলেন, কারণ প্রধান ইন্দিয়লকলের 
মস্তক মূল; কৃতবী্ধ বলেন "কয় ( প্রপমে উৎপল্ন হয়), কারণ 
উহা বুদ্ধি ও মনের স্থান’ ॥” অন্যত্র (৩1৪5১ ) উচাকে নিশেষ- 
ক্রপে ভেত্রনাস্বান বলাতেও সেচ কপাট সুচিত হয়, কারণ উক্ত স্থলের ব্যাখ| প্রলঙগে 
ডল্চণ বলেন২ : *তাছ। অর্থ/ দম বিশেষরূপে চেতনাপ্থান অর্থাৎ চৈতপ্যোর আম্পদ, 
সামান্যস্ভাবে কিনু সমভ্ত শরীৱট চেতলাপ্কান । এ কথ৷ চরকে বলা হুইখাছে, কেপ, 
লোম, নখাগ্র, অভ্র, মল, দ্রব ও শুণদঞ্জলকে ছাড়িখা দিয়৷ ইন্ড্িয়পিশস্ট শরীর ও মন 
সমুকুতিলকলের অধিষ্ঠান ৷" (চেতনাসহচর মনও বিশেধ করি! হুদগাশ্রিতরূপে 
আঅভিপে৷ ৷” ইহা সন্বরজস্তমোময়: ‘আয়, সোম, বায়ু, সন্ত, রড, ত॥ঃ, পঞ্চ ইল্দিয় 
ও তূহাস্মা এই গুলি প্রাণ’ সুস্রতের এই বাক্যের (৩81৩) বাখাা প্রসঙ্গে ডল্ছণ 
বলেন+, “সব, রঃ ও তমঃ, মলোরূপে পৰিণত, ভূশাস্তা কতৃক দেহাস্তরের গ্রহণ ও 
মোক্চেও হেতু ।' এইজন্য হুশ» অপর একস্থলে ( ৩৷৬৷২৫ } ছাদঘকে সব, রঃ ও 
তম: অ্ধিষ্ঠান বপিক্জাছেন । ইহাদের মধ্যে সব্বের উত্কর্ধাপকর্ষ ঘার। মনের বলাবল 
নিৰ্ণীত হয়।* স্ব বলিয়াছেন €১)৩৫।৩৭-৩৮ )* ‘সত্ব রাসন- ও অভুাদয়-(রিয়া 
প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অবৈক্রব্যকর । সব্বান্‌ নিচ্রেহ নিজেকে দৃঢ় করিয়! সমস্ত সঙ্গ করে, 
রাজস ব্যাক্তি অম্যকতূৃক দৃঢ়ীকৃত হুইয়। সহ! করে, এবং তামস ব্যক্তি সহ করিতেই 
পারে না।' এই সন্বাদির প্রাধান্তানুসারে প্রক্কৃতিভেদ নির্দেশ করিতে গিগ্পা € ৩৪1৮১ 
৯৭) ব্রাহ্ম, মাহেজ্্র, বারুণ, কৌবের, গান্ধব, যামা ও আর্য এই সপ্তবিধ সাত্বিক, 
আন্র, সাপ, শাকুন, রাক্ষস, পৈশাচ ও প্রেত এই ষড় বিধ রাস, এবং পাশব, মাৎপ্ত, 
ও বানস্পত। এই ত্ৰিবিধ তামস কারের লক্ষণ দিগাছেন। 

মন ও আত্মার মধ্যে যেরূপ, মন ও শরীরের মধ্যেও সেঈরূপ- _পরস্পরসালেক্ষ 
বলিস _-সন্বদ্ধ জতি ঘনিষ্ঠ । শুধু বে লিজ শরীরের উপরই মনের প্রভাব দেখা বায় 


মন 








১. গর্ভস্থ খলু সন্ভযতঃ পূর্ব: শির: সন্বধতীত্যাহ শৌনক:, শিরোষূলদ্বাৎ, গখানেশ্রিক্সাশাং : জনরাসিতি কৃতবী্ষো, 
বুদ্ধের নলশ্ট স্বানস্বাৎ । রী 

২ তদ হচ্গযং বিশেষে ভেচনাস্বানং চৈতগ্তাস্ধং, সামাস্যেন তু সকলশরীন্ষের চেতসাম্মানস্‌। তদুক্ত: চরকে 
“বেদবানামেছিউানং মনো! দেছণ্চ েল্তিক:॥  কেশলোজনশ্াএ্াসলত্্বপ্তপৈবিনা ৷" চেতনালছচনিতং মনোহপি৷ বিতেশেহশ 
হৃয়াধিষ্টানং হতম্‌ । 

৩ সৰ্বং রজস্তমশ্চ যনোরুপতয়া পরিণত: ভূতাম্মনঃ শরীাস্তর প্রহশক্যোক্ষপে হেতুরিতি । 

= “‘সস্ব: হনোৰলং গপাবিশেষো রত্তমসোবিশক্ষ-_ভল্হশ এবং ‘সব্বং শন্কগুশো। হনোগতঃ তছৎকগান্মনো কাব 
প্তৰতি'--চঞ্ললাপি, হুল. >০৬৷৭৭-০৮ । 

৭. লব: তু বলবা দুসন্ক্রিরণদিশ্বানেষবিক্তধকরষ্‌ ৮ সন্ববান্‌ সহচে দ্য: সংস্তত্যান্কানদাস্মস। ৷ রাজ শুত্াদাবোংভৈ: 
সহাতে নৈৰ তাল ৪ 


আম্ুর্বেদে তব্বজিন্তাসা ্ ৩৯ 


তাগ নহে, স্বশ্রুতের উত্তি+অন্থুসারে গর্ভের উপরও মাতালিতার মনোভাবের বিশিষ্ট 
প্রভাব পড়ে; থা ৩২৫২৮, “মতাপিতার নাস্তিকা এবং পুরাকৃত আধর্মের জন 
বাতাদির প্রকোপ-বশতঃ গর্ভ বিকৃতি প্রাপ্ত হুর ।' এবং ৩/১/১৯২১৭, “গর্ভিমী বে বে 
ইান্্রপ্ার্থ সেবা করিতে চাছেন। গর্ভাবাধের ভয়ে বৈদ্য লেই সকল সংগ্রহ করি৷ 
দেওয়াইবেন। দৌদ্গদ প্রাপ্ত ছইলে তিনি শুপবান্‌ পুর প্রসব করেন, দৌহ্গদি লা 
পাইলে গর্ভ অথবা) নিজের সম্বন্ধে তাহার ভষ্ছের কারণ টে । বে বে উন্ড্রিযার্থের 
সন্বহ্ধে দৌজ'দে বিমাননা ঘটে সন্তানের সেই সেট ইন্সিযে লীডা দশ্মায় ॥' 

ক্*গর্ডাশঘশ্থ শুক্রশোণিত, আসমা, প্রকুতিলকল ও বিক্তৃতিলকলের সক্ষিত দিশ্রিত 
জবা গর্ভ-নামে কথিত হয়। (চেতন৷-তেতু অবস্থিত তাহাকে বায়ু সিভক্ত করেত তেজঃ 
পাক করে, জল ক্রি করে, পুথিসী সংচত করে, আকাশ বিবধিত 
করে ; এইরূপে বিবধিত ইয়া উচ বখন হত্ত, পাদ, জিছব।, 
স্রাণ, কর্ণ, নিতম্ব প্রভৃতি অন্গ-দমন্েত হয তখন শরীর আখা লাভ করে।'’_৩।৫।৩। 
গন্য (৩৪1৩ )* দেহস্থিতির ছেতুরূ.প* এবং দেহারন্তের নিমিত্তরূপে আনি, 
নোম, বায়ু, সব, রঃ, তমঃ পঞ্চ ইন্সিয় ও ভূতাগ্রা এট ত্বাদশ্শটি প্রাণের" উল্লেখ 


শরীর 








১. আশিক নাস্রিক্াদ শ্টভৈশ্চ পৃর্লাকতৈ:। বাতাঙ্গীনা, শ্রকোপেণ গণে বৈতসান,ঘা ॥ 

২. উত্তিপার্গাস্থ দান লান্‌ সা তোক হিজ্ছতি পতিল৷ । পঠাবাশতপাততাংস্থান্‌ কিৎগালতা দাপদেছ ॥ সা আপ্তদৌক্লা 
পুত দদব্েত ওণাৰ্িতদ্‌ । অলঞবৌদ'দ। পভ লঙ্েতাক্মনি বা ভবন । বে দেখিপিয়াৰ্খেন ছাদে ৰৈ বিদালনা । 
ক্ষান্ত সুভেজাতিত্বপিরংসশ্রি প্রশেশিয়ে ॥ 

ও. শুজ্রশ্দোনিচং পর্ঠাশর্বযায় য় তিবিকরলংদদ্ধিভং শর্ত ইড়।চতে । ডং চেতবাদগ্সিতং বাধুবিত্্তি, তেজ এল" 
পচাত, আপা ক্রেস্প্তি, পপিবী সহি. আকাশ: শিবর্ধারাতি : এসং বিবধিত: লস দবা ছতপাঙত্িহবাঘাপে কপি ওন্ব।দিভিরটৈ- 
রূলেতত্তদ। শর রমিতি সংশ্রা" লঙতে । 





গোণিনামূপযোনী পঞ্চৰিংশতিকে। রাশিকফ্: । 
হনব যেত তা ঘাবসপর্চ প্রসবকাজদব্তি তং চেৱনাৰৰ্বিতদ. ভক্তৰ কুশিতবিন্টর্পং স্বাৎ ৷ চং বাঘুর্ষিততি দোদধা টুযলাঙ- 
প্রহক্মবিভাগেন ; তেল এন পচতি জশান্ছপা্জীরেপাবস্থামং গাপরতি : আল: ক্রেকরশ্মি বিদ্লাগপরিণা্ক্বিশো সনিলাললষোঃ 
শোছাবহপাার্জ চা: নরক: লশিবী সংচত্তি আবি ক্ষিপ্রমশি কনং মার্িদৎ করোডি:-- 
বিদারিভণ্রোতসাম্া প্রা পনেনোধন মহত ধশ্বিবধি তযব কাশল্গাণেন বিরতি ।+- চলছশ । 
এ. ব্ত্রি: সোযে৷ বাধু: সহ রক ্তর: পক্চেঞ্রাপি কৃতাক্স। উঠি ভাপা: । 
= ‘ভেন গ্ডানানাদতীৰ দেছৰ্িতিছে টু ৰ্বাৎ ও্রাগুলাদানযছ'_ ডল্হশ ৩:৩৩ ) 
1 'আশলন্তাথ এষ শুক্রশোশিতন্ত পরিপাদেন ঝগাহিসন্ধব টাতি-. 


মিলান স্থিৰচাদুপলোশিৰ' হড্ধাতক কু) নিজিশয়াহ -- তুমি ভযাছি। 





ব্আাকান্মং বিবধক্সচি ফলিলানল 


জী ৩৪5 





বপন পাকবাদ্কালোচক রএকসাবকানাং পাৰুকোতিকানাং সংঘাহহৃগানাং চোসপাং শক়ি জপতযাৎ্ৰক্মিতে। 
ৰাচোধধিদৈবন্ধদাপ। বোদ্ধব:| জেস্ছরস স্তক্রযন্ীনাং তোষাব্থকানাং ভাৰানাং রসবেশ্রিক্গ্জ চ শকিঞপতগ্াবন্তিতে। 
দনলোচবিদৈৰৱ্বদাপত্ন: পোদ ইতি ॥ বাহু: পঞ্ধাত্মক: প্ৰাশাদিকেদ্েদ ।----- ভৃচান্বা শুতা শুভকৰ্মতি: পরিসূঙ্ীত: কখপুকদ: । 
এতে চান্রীযোদাহর: প্রাপ্নন্তি জীবরন্বাতি *াপা:। তডতারিগ্তাবৰাছারপাকাদিকর্মশ! আ্রাপরতি, লোঙপ্চ সৌমাঘাতে- 
রোজ: তসৃডে: লোহশেন, ধাদুন্ট-দোহবাডুমলাদীনা; সফযরশেনোক্ডাসনিস্বাসাড)1ং চ, লব্ধ রজত্তসম্ট যলোরলতষ। পরিণত: 


৩২ . দর্শন 
কিগাছেন॥ ধ্বস্তুরির মতে গর্ভের সমস্ত অঙপ্রত্যঙ্গ ধুগপৎ উৎপল হয়, গর্ভ শুঙ্ষম 
বালা উপলব্ধি করিতে পারা বায় না। হেষন পরিপক্ক আস্রঞ্চলে কেশর, মাংস, 
অন্য, ও মজ্মেসমূহ পৃথক পৃথক দৃষ্ট হয, সেগুলি কিন্তু তরুণ ফলে সূৃহ্মমতা-ভ্তে 
দৃষ্টিগোচর ছয় না,--কাল তাহাদিগের প্রশান্ত তর আনয়ন করে, তেমন গর্ভের 
হরুণাবস্থায় সকল৷ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকা সত্বেও সৌশ্মন।বশতঃ দৃষ্টিগোচর হয না, সেই গুলিট 
আবার কালকুত পরিণাম-বশতঃ প্রবাক্ত হয ৪৯ এন্থলে যেমন স্ব শ্ুতের সতজার্মবাদিত 
ব। পরিণ৷ম্বাদিত। স্পঙ্ট, অনুরূপ এক স্বলেও ( ১৷১৪৷১৮ ) তদ্জঞপ : *ঘেমন ফুলের 
বুড়ির মধ; গন্ধ আগেও বলিতে পারা যায় লা, নাইও বলিতে পার। ঘায় না; অপচ 
আছে,_বিদ্ভআন ভাবসকলেরই অভিবত্তি, হয় ইহ। জানি, কেবল সূন্মমতাপ্রযুক্ত 
কজিবাক্ত হয় না; উহাই মাবার ফুলে পাপড়ি ও কেশর প্রকট হইলে কালা গ্রে 
অভিব্যক্র হয়? সেইরূপ বালকদিগেরও বয়ঃপরিণাম-হেতু শুকরের এবং লানীদিংগর 
রোমরালি- প্রভৃতি বিশেবসকলের প্রকাশ হয়” ৭ 
এভাবে নিমিত পাঞ্চভৌতিক শরীর পাঞ্চভৌতঠিক আহারের দ্বার। পুষ্ট তত: 
১৪৬৫২৬*, ‘পঞ্চভুতাস্মক দেহে পাঞ্চভোতিক আহার পঞ্চপ্রকারে* বিপক্ হইয়। 
লিঙ্গ নিঞ্জ গুণকে বধিত কবে?” 
ঈভঃপৃর্বে ( পৃঃ ২২, পং ১) সলা হইয়াছে যে মাতা পিতার নান্তিক। এবং পুরা কৃত 
অভ কর্মের দ্যা বাতাদির প্রকোপ-বশতঃ গর্ভ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। উক্ত প্লে 
গর্ভের উপর দৌহাদের শ্রোণ্থি ও অপ্রান্তির প্রচাবের কপাও 
কথ 
সূচিত হইয়াছে। শেবোক্ত প্রসঙ্গে হত বলেন (৩৩-৯): 
প্রাণীর কর্মপ্রেরিত ভবিতব্য যেমন হইবার থাকে লেট অনুসারে দৈবযোগে হাদয়ে 
দোঁচ্ছদ জন্মায়" * যে কর্মবার! প্রেরিত হর পুনর্থন্মে তাহাই প্রাপ্ত হুম; পুর্বাদেতে 
বেলকল গুণ অভ্যাস করিয়াছিল, সেই সকলই প্রাপ্ত ছয় ।1' “পূর্বদেহে' ধাহাদের 
স্থতাক্ন: শরীরান্মন ্রহথলমোক্ষণে ছেতুরিতি তদপি প্রাপ্তি, পঞ্চেলিয়াণি চক্ষুরাধীনি ঝপাদিপ্রচণকর্মশা প্রাপ্তি, এবং 
কৃতা। কর্মপুক্তব্যেংশাপেবান্তোৰ কর্মরাশেশ্চেতনাছে্রিতি আশক্ষতি ।' -ভল্ছণ । 

৯ ৩1৩5৯. সৰাশাক্গতত্যঙ্গানি দুপপত সন্তব্তী তযাছ বশবস্বপি:. গর্ভগ্ত পস্যন্থাত্লোপনললা তে বংশাযুরব্চ তগেসচ্ : 
তস্মখা --চুতকলে লরিপক্ষে কেশরমা-সাস্িমঞ্জান: পৃশক্‌ পৃথপ্রুপ্ধন্তে কালএ্রক 41, তাক্ষেয চরণে সোগ্ুলতাতে সুস্তরন্ধাৎ : 
তেৰাং পুদ্ছাপাং কেশরাছীনাং কাল: প্রবাক্তভাং করোতি : এতেনৈন। বংশাধুখোহপি ৰাখা: । এবং গর্ভস্থ হাব 
স্ব প্রত্াঙ্গে] সংস্বলি সৌন্তযানুপলপ্ধিং, তাকে কাল প্ৰক্ষাত শ্রবা হানি অবস্থি । 

এ ঘপাছি পূস্পদু্ধলক্বো গক্ষো। ন শকামিছাল্মীতি বড. নৈৰ নাপ্বীতি : আপ চাবি, সভাং ভাবানামতিব্যজিপিত 
জ্ঞাতা, কেৰল: লোঁস্তান্ৰান্তিৰ৷জতে ; স এৰ (িব্ৃতপঞ্কেশসে পুশ্পে কালান্তংাকিবাকিং গচ্ছতি : এৰ: দালানামপি 
বর:পরিণাষাঞ্জুমপ্রাছর্ঠাবে। বতি, রোম্েরাজ্যাহরণ্ভ বিশেষ! নারীশাদ্‌ । 

৩. পক্ষযুভাত্বকে জেছে কাহার: পাক্ষতৌতিক: । বিপক্ষ: পঞচখা সম্যগ্‌ গুশান্‌ স্বান্তিবর্ঘযেত ॥ 

"শ্ষণা সহাপিতি পঁকতির্মহাকু তারিক: ।' _- ডল্হণ । 

কর্ষপ্য চোগিতত: জস্বোর্্তামিতৰাং পুন এষেং । অগা তপা দৈষঘোগাহ্‌ হৌ ন: জনরেক্ুছি ॥ 

', কাৰ্দশ। চোছিতে। যেন হদাঘসোতি পুন্ভঘে । অৱ্াস্তাং পূর্ঘছেছে ছে তালেব ভজতে গুণান ॥ 
১, নিত: পূৰ্বস্গেষেশ সতত: শানবদ্ধ: ৷ ভৰি সবরৃগিষ্ঠা: পর্বজাতিম্মরা নরা: ॥ 





১৫০৮ 





আয়ুৰ্বেদে তন্বজিত্তাস। ৬ ৩৩ 
অন্তঃকরণ শান্রচিস্তায় তাবিত তাহার! শাস্তরবুদ্ধি ছন, এবং তীহাদের মধ্যে সীহারা 
সত্ববহুল ঠাহারা পূর্যজাতিন্মর হন | 

১'ব্যাধিসমূহের মধ্যে কতকগুলি কর্মজ, কতক গুলি দোবজ্ঞ, এবং অপর কতকগুলি 
উভতে । তন্মধ্যে কর্মন্রগুলি নিপানরহিতভাবে উৎপন্ন হয়, এবং কর্মক্ষ হইলে 
চিকিৎুসাক্রিয়। ছাড়াও এবং প্রারশ্চিত্তাদি গিয়া দ্বারাও শাক ছয়। যেগুলি দোষল 
তাহারা দোবক্ষয্রের কারণসমুহের অন্য শান্ত হুয়। তাহাদের মধো যেগুলি নিদান 
অল্প হইলেও কন্টদায়ক, অথবা বহুদোবারকা হুই্স/ও মৃতু, তাহার! কর্মদেযোচ্তর ; যাহা 
কর্ম ও দোষ উভয়ের নাশক তাহাই তাহাদের চিকিতসা ।' উয়জ্র ব্যাধির বিশিষ্ট 
উদাহরণ, কুষ্ঠ । ইহার নিঘানরূপে মিথ্যাহারাচারাদি ভ্রিদোবকোপ-হেতুর উল্লেখ করিয়। 
অন্তে বলিয়াছেন €২41১০-৩২)* : “জ্রাঙ্সাপ, স্ত্রীলোক ও সন্গনের বধ, পরস্বহরণ 
প্রভৃতি কর্মে জন্ত পাপরোগ কুষ্ঠের উৎপত্তি হুয়। কুষ্ঠের জন্য যদি মৃত্যু হয়, 
অন্মান্তরেও তাহ! উপস্থিত ছয় ।...আহার এবং আচারের উপদিষ্ট বিপুল ক্রি] অবলম্বন 
করিয়া বিশিষ্ট ওঘধিলকল এবং তপন্ঠার সেবন ঘা! যে বাক্তি তাহ! হইতে মুক্ত হয় 
সে শুভ গতি লাড করে। 
স্বহার কারণ নির্দেশ করিতে গিওাও স্থশ্র্ত বলিয়াছেন ( ১৩১৩০ )+, “বিষম 
উপচারের ভ্রম্য, পুরারুত কর্মসকলের জন্য, এবং (স্মভাবতঃ) অনিত্য বলিয়া 
প্রাশীদিগের জ্র'বনের অবসান ভয় ।” অন্যত্র ( ১৩৪৬ ) বলিয়াছেন“, ‘অথর্ববেদ-বিদ্গণ 
একশত-এক মৃত্যুর কথ৷ বলি! থাকেন, তন্মধ্যে একটি কাল, বাকী গুলি আগস্থ ।' 
ক্রমশ: 





>. :॥৪:৷১৬১:১৬৬, কর্ম) ব্যাধ: কেছিদ্দোষক্ষাং লব্বি চারে । কর্দদোবোস্কবাশ্চান্যে কর্মজাপ্রেখছেত়কা: ॥ 
'নগ্রস্থি স্বক্রিধাত্তিপ্ডে ত্রিসাতিও কর্মসংক্ুযে ৷ শামাশ্রি লোষসস্ততা লোবসংক্ষরছেতরতি: ॥ তেযাসানি্াদা বে প্রস্তিষাষটা 
বস্তি চ। স্বকবে। বন্ছদোষা ৰা কৰ্মতোৰোন্ধবাস্ত তে। কৰ্মমোদক্ষৰকুতা তেষাং লিত্ধিৰিবীডতে । 
২. অক্ষস্বীসম্যনৰখপরস্থৰ্রপাদিজতি: । কর্মতি: পাপরোগস্য প্রাতঃ কৃত সত্তৰ্দ | জিতে হছি কষ্ঠেন প্রদর্জাতেখশি 
পচ্জতি ॥---...আছারাচারক্ষোঃ গ্গোকণমাত্বাদ অহতীং ক্রিযাঙ্‌ । ওখবীনাং বিশ্িষ্টাবাং তপসশ্চ দিদ্বেবপাৎ । হাতের মাতে 
জন ল পুশযাং গঠিদাদ্র থা ॥ 

৩. বিষােশোপচারেশ কর্মতিশ্চ পুরাক্কতৈং । অনিতাহাঞ্চ কক়বাং জীবিত: নিখলং ব্রজেং $ 
= _ ॥ 'অ্ৰকৃতেধঁলালীন জাবালবেক্া কৃত উপচার: সমোপচার:, ভদ্িপরীতো ব্ষদোপচার: ( পুঝাকতৈ: পর্বজন্ার্চিহ: 
কর্মাতিঃ শরীরস্বাপকৈ: “ক্ষাপৈ:* ইতাখ্যাহগার: ।"-- ভল্ল ৷" 





একো ত্বরং দৃতুশ হমণর্ব।শং প্রচক্ষতে | তক: কালসংঘূক্ত: শেষা আাগন্তৰ: "51: 8 টীকাকার এট রোকের 
ব্যাম্যাস্রসক্ষে অক্গালসবত়ার বিরুদ্ধে ক্ষ) উত্বাপৰ করিয়া শিঙ্গোন্তত্ঞাবে তাহার সমাধান করিগ্ান্ছেন: "ঘন কারার 
মৃত ছয় তাছাই তাত্বার কালসবড়া, হুতিরাং "অকালসূডু!” কেমন করিৱা বগা হয় ? সেউকপ বলা ছক্কা, ‘কেছ অকালে 
মৃত হয় না. আকাল মৃতু! মাই | হে হখৰৰ দারা বার তাহাই তাহার গ্মতু/কাল।' ব্যাসষ্টটারকও বলিয়াছেন, 'শত শত 
শর দ্বারা বিদ্ধ হটলেও কেছ ব্দকালে সত হও না ; ছে কেপে, থাহার কাল উপস্থিত হইরাডে, কুণসক্চলও তারার পক্ষে বক্সৰ, 
আচরণ করে।' উহাই বস্তু বন্ধে, কারণ ব্আচা্গপশ উপপঘানাদি সমাশ দ্বারা বরপ্রকারে অকালমৃড়া স্বান্সিও করিয়াছেন । 
এই বেম্ন._-'অঞ্চালে যেগন বংশ, খেষন কুল. বেদন ফল, যেমন রবীপনিৰ্বাণ হয়, অকালে দরশও লেপ 1---....অল্মেরাও 
খলিকাছেন, “কালকে দেবতার বঞ্চনা করিতে পারেন না: স্বপদৃত়া-বিনাশের বিধান বলিতেছি? হি তুষ্ট ছয়, 
অপদ্ৃতা কিছুতেই না হয়, চরক-হুক্রুত-মাপ্তেট-পরত্বৃতি তাহা হইলে বার্থ ।* ব্দতএব মৃতু কালেও হয়, অকালেও হয়।” 
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ন্যায়মতে নিবিকল্পক প্রত্যক্ষের স্বরূপ 


ব্যাপক জীনীতাংশুশেখর বাগচী, এব.এ., বি-এল. 
পূর্বান্ুবৃত্তি 


কেহ কেহ নিবিকল্পক শ্রত্যক্ষে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সেই 
অনুমান এইরূপ-_-জ্জানস্বং নিম্প্রকারত সমাসাধিকরণং, সকলজ্ঞানবৃত্তিস্বাৎ, সতবৎ - 
অর্থাৎ, জ্ঞানত ধর্ম_নিশুকারকত্ব ধর্মের সমানাধিকরণ ; যেহেতু জ্ঞানয় ধর্মটি 
সকল জ্ঞানবৃস্তি । যে বে ধর্মদকল ভ্ঞনকৃতি তাহ! নিষপ্রকারকব্ব ধর্মের সমানাধিক্রণ 
হুয়া থাকে। যেমন সম্ভারপ ধর্ম। এই সঙ ধর্মটি জাতি এবং উচ দ্রেঝা, 
গুণ কর্মমাত্রেই আছে। জ্ঞান গুপ পদার্থ । এজন্য সতত! জাতি সকল জ্ঞানবৃত্তি 
ধর্ম হইয়া থাকে এবং এই সম্ভ। জ্ঞাতি নিশ্প্রকারকন্ক ধর্মের সমানাধিকরণ 
হটয়াছে। কারণ ঘটপটাদি দ্রবা, র্ূপরসাদি গুণ এবং উৎক্ষেপণ'দি কর্ম - বার! 
নিস্প্রকারক । অপচ এই দ্রবা।দিতে সত্তা জাতি আছে। স্থৃতরাং সত্তা তি সকল 
জ্ঞানবৃত্তি ধর্মও বটে এবং নিংপ্রকারকত্ব ধর্শ্মের লমালাধিকরণও বটে। জ্ঞানত্বও সত্তার 
মতই সকল জ্ঞানবৃত্তি ধর্ম । তাহাও নিম্প্রকারক্দ্ব ধর্মের সমানাধিকরণ হইবে। ভান 
ধম” নিশ্প্রকারক ঘটপট।দি বন্ততে লাই । ঘটপটাদি দ্রব্য, তাহাতে জানত জাতি থাকিতে 
পারে না। জ্ঞানত্ব জাতি ঘটপটাদিতে বাধিত। ভ্রানরূপ হণেই মাত জালস্থ পতি 
থাকে। হ্তরাং জ্ঞানত্ব নিশ্প্রকারঞর ধর্মের সমানাধিকরণ হইতে হইলে নি্প্রকারক 
জ্ঞান মনিলেই তাহা সম্ভব । যদি কোন জ্ঞান সনি ংপ্রকারক হয়, তবে সেই ডলে জঙ্ঞানত্ব 
ধর্মটি নিশ্্রকারকত্ব ধর্মের সমানাধিকরণ হতে পারিবে । আর নি প্রকারকস্ব ধর্ম 
সমানাধিকরণ জ্ঞালত্ব সিদ্ধি হইলেই নিধিকল্পক ভুর/ন ও সিদ্ধি হইল । নিশ্প্রক(রক 
ভ্ঞানকেই নিবিকলক জ্ঞান বলে। সপ্রীকারক জ্ঞানের লাম সহিকল্পক জ্ঞান । 
হৃতরাং নিবিকল্লক জ্ঞানে শ্রতাক্ষ প্রমাণ না থাক্তিলেও এই প্রদর্শিত অনুমানই 
হিষিকলক জ্ঞানে প্রমাণ ছইবে। কিন্ত এরূপ বলা অসজত) কারণ প্রদর্শিত 
অনুমানে বিপক্ষবাধক অর্ক নাই বলিগ] হেতুটি অপ্রযোজ্রকত! দোষে দুষ্ট । আডপ্রায় 
এষ্ট বে__সকল জ্ঞানবুতিত্বরূপ হেতুটি বদি নিশ্প্রকীরকব্ব ধর্মের লমানাধিকরণ না হয় 
তবে কি অনিষ্ট প্রসঙ্গ হইবে ? এস্বলে কোন অনিষ্ট শ্রসজইভ দেখ| যায় না। 
ম্বতং হেতুর বিপক্ষবত্ততার বাধক কোন তর্ক নাই বলিয়া এ হেতুটি অপ্রযোজক । 





> হবভিজ্তাঙশি, প্রত্যক্ষ, ৮০» পৃ 


ষ্ায়মতে নিবিকলক প্রত্যক্ষের স্বরূপ . ত্র 


এই অনুমানে আরও? দোষ এই যে-_যদি কেহ প্রদর্শিত হেতু ও দৃষ্টাপ্রের 
সাহায্য এরূপ জমুমান করেন খে, হতানক ধর্মুটি ঘট ধর্মের সমানাধিকরপ হইবে। 
বেতেতু জ্নত্ব সকণ ভতালবৃত্তি ধর্ম। তে বে সকল জ্ঞানবৃত্তি ধর্ম তাহ। ঘটত 
সমানাধিকরণ হুইথা থকে যেমন সন্ত জ।তি সকল স্রানবৃত্তি ধর্ম অথচ ঘটগ়ের 
সমানাধিকরণ। ম্তরাং প্রনর্শিত ছেতুটি এইরূপ তুষ্ট অনুমিতিরও জলক হুইতে পারে) 
এজ প্রদণিত অনুদানটি জঅতিপ্রপঙ্গদোৰ তুষ্ট বলিয়৷, ইহ তারা নিবিকল্পক পরহাক্ষ 
সিদ্ধি ছইতে পারে ন! ।? 

কেহ কেহ নিবিকল্পক সাধক অন্যক্কপ শন্ুমানও করিয়া থাকেন। তাহ! এই_- 
চক্চুঃ চাক্ষুষপবিকল্লকািরিক্রদ্ঞানকরণং, ভরানকরণত্বাৎ, আপৰশ অর্থাৎ চক্ষুরিন্সি_ 
চাক্ষুষ সব্িকল্লক জ্ঞানের অতিরিক্ত ভ্যানের করণ; বেহেতু চক্ষু জানের করণ। 
যাহ যাহ! জ্ঞানের করণ তাহা চাক্ষুষ সবিকল্পক জ্ঞানের অতিরিক্ত, জ্ঞানের করণ 
হইয়া থাকে । যেন আণেপ্রিয়। স্রাণোন্সরয় জ্ঞানের করণও বটে এবং তাৎ। চাক্ষুষ 
সবিকল্রক জ্ঞানের অতিরিক্ত সোঁরভাদি জ্ঞানের করণ হইয়। থাকে । নিধিকল্পক জ্ঞান 
স্বীকার না করিও প্রাণেন্্িঃরূপ দৃষ্টন্তে সাধ্যের প্রলিদ্ধি অছে। যেঁছেতু 
আপেজ্ির সৌরভাদি গন্ধবিধয়ক সবিকলক রানের জনক হষ্টয়া থাকে। এই 
লৌরভাদি গন্ধনিঘক আপিকল্পক ভান চাক্ষুষ সবিকল্পক ভ্রানের আভিরিক্তই বটে) 
কিন্তু চকুরিন্রি্র যদি চাক্ষুঘ সপিকলক জ্রনাতিপিত্ত জ্ঞ'নের করণ বলিয়া সিদ্ধ হয়, 
তবে ফলবলে চাক্ষুষ নিবিকল্পক ভ্যানের করণই চক্ষু হইয়া পড়িল । এক্ট অমুমানটিও 
পুর্বপ্রণর্শিত অনুমানের মতই অপ্রধোঞ্জকত1 দোষ তুষ্ট । যেহেতু এট অনুমানেও 
কোন অনুকূল তর্ক নাই । কারণ কোন জ্ঞানের করণ বদি চাক্ষুধ সবিকল্রকাডিরিক্ত 
জলের করণ ন) হয়, তবে কি অনিষ্ট প্রসঙ্গ হইবে? অর্থাৎ পক্ষে হেতুটি থাকিলেও 
যদি সাধা লা থাকে তবে কোন অনিষ্ট প্রসঙ্গই লাই । স্মৃতর।ং এই অনুমান অনুকূল 
অর্করহিত বলয়া বপ্রযোত্রক । 

আরও কথা এই যে-ধাহার। নিবিকল্পক জ্ঞান স্বীকার করেন এই জনুমানটি 
তাহাদেরও অনভিপ্রেত অনিষ্টের সাধক কইতে পাবে। যেমন চক্ষুরিন্রিয_চাশ্ষুঘ 
নিবিকল্রকও সবিকললকন্ডান ভিন্ন ভ্ঞানের জনক হুইণে, ধেহেতু চক্ষু জ্ঞানের করণ । 
যে যে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের করণ তাহা! চাক্ষুষ নিবিকল্লপক সবিকলম্রকাতিরিক্ত জ্ঞানের করণ 
হইয়া! থাকে । যেমন ত্রাণেন্দ্রিয় ত্রাণ্জ প্রত্যক্ষের করণ হইয়া থাকে । এই সৌরতাদি 
বিবগক আপঙ্জ . প্রত্যক্ষ, চাক্ষুধ নিবিকল্রক সবিকল্পকাতিরিক্ত জ্ঞানই বটে। বাহার! 
চাক্ষুষ নিধিকল্পক জ্ঞান স্বীকার করেন তাহার! কিন্তু চাক্ষুষ লিবিকল্পক সবিকল্পকাঠিগিক্র 





> তর্কতাগুব, প্রথম খণ্ড, ৪৮৪ পৃ 


ত দর্শন রি 
চাক্ষুষগান স্বীকার করেন ল/॥। রূপে তাগাদের মতেও আতিগ্রলক্গ দোষই ঘটিবে । 
ম্বতর।ং প্রদর্শিত অনুমান দুইটি দ্দব্যাথাতক বলিয়া ল্াত্যুত্তর ।* 

কেহ কেহ নিবিকল্লক প্রতাক্ষে এরূপ অনুমান প্রদর্শন করন ঘে, জাগরাছ্যং 
গৌরিতিজ্ঞানং অন্য বিশেষণত্ঞানজন্যং, জন্যবিশিন্টক্তালপ্রন্যবাৎ, দণ্ড পুরুষ ইতি ভ্ঞানবৎ, 
অর্থাৎ 'স্থপ্তোখ্িত পুরুষের প্রাথমিক গৌঃ এইরূপ প্রত্যক্ষ অর্থাৎ জাগরণের প্রাপমিক 
অবস্থার গৌঃ এইরূপ প্রত্যক্ষ, জশ্যবিশেষণস্তান জন্য হইবে। ঘেহেতু শৌং এই 
অতাক্ষটি জগ্যবিশিষ্টভজ্ঞান। যাহা যাহা ভ্র্তবিশিষজ্ন তাহা আশ্যবিশেষণ জ্ঞানজন্য 
হইয| থাকে! যেমন দণ্ডীপুরুব__ এইরূপ আ্রহ্/বিশিষ্টজ্ঞান, জন্যবিশেহণজ্ঞান অর্থ।ৎ 
দণ্ডজ।ন জন্য হইয়! থাকে । গো: এইরূপ প্রত্যক্ষকে পক্ষরূপে নির্দেশ না করিয়। 
জ(গরণের আভ্যক্ষণে গৌঃ এইরূপ প্রত্যক্ষকে পক্ষ করিবার অভিপ্রায় এই যে__ছা।গরণের 
প্রাথমিক সবিকল্রক্ঞানকে গ্রহণ করিবার জন্যই এটরূপ বল! হইয়াছে । জাগরণদশাতে 
দ্বিতীয়, তৃতীয় সবিকল্পকন্তান, প্রথম দ্বিতীঘ্ সবিকল্পকণু্তান হইতে উতপন্ত হতে পারে 
বলিখ দিন্ধলাধন দোষ হইবে। অর্থাৎ নিধিকল্লকভ্ঞান [সন্ত না হুচয়াও আধা সিদ্ধি 
হইতে পারিবে । আর তাহাতে এই অনুমানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ টবে লা। নিপিকল্পাক- 
জ্ঞান সিদ্ধির জন্যই এই অনুযানটি প্রদর্শন কর! হইয়াছে । তাহা যদি প্রথম ব। দ্বিতীয় 
সবিকলপক জ্ঞান দ্বারাই সিদ্ধ হইয়। যায়, তবে অনুমানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল ল।। এজন্ডই 
পক্ষে উত্ত' বিশেষণটি যোগ কর! হইয়াছে ।* জার সাধ্যে বে জম্য বিশেষণটি দেওয়া 
হইছে তাহা ন। দিলে অশ্যবত্র মাত্রই লিতা ঈশ্বরের নিত্য জ্ঞানঘধ্য বলিয়া অর্থান্তরত। 
দোষ হুইত। অৰ্থাৎ নিধিকল্পক জ্ঞান-জন্যাত্ব সিদ্ধ লা হুইয়! নিত্য ঈশ্বরভ্ঞান-জন্যপ্ের 
সিদ্ধি হয়! পড়িত। স্থৃতরাং অনুমানের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইত না। হেতুতে ঘে 
জ্রন্ত বিশেণণটি দেওয। হইয়াছে তাহা না দিলে হেতুটি ব্যভিচারী হইয়া পড়িত। 
যেহেতু বিশিষ্টন্ঞানমাত্রই বিশেষপনত্রান জন্য নহে । অন্ততঃ ঈশ্বরের বিশিষ্টজ্ঞ।ন নিত্য 
বলিয়া তাহাতে বিশিষ্ট জ্ঞানত্ব হেতু আছে। কিন্তু বিশেৎণন্তান-ঘন্যত্ব সাধ্য নাই । 





১ তম্বচিন্ঞাদশি, এ তাক্দদ্থও, ৮৯৬ পৃঃ 

২ জাগরণের প্রথম অবস্থাতে *পৌঃ এই বিশিই্ঞানটি দশন উৎপগ্র হইবে, সম তাহাতে জশ্মবিশেদশভ্জান- 
অন্ত সিদ্ধি হইলে গোববিধরক নির্বিকজক জ্ঞানেরই সিদ্ধি হইবে কারণ গোঁ; এই বিশিষ্ট জ্ঞানে গো বিশেষণ ও 
গো বাজি বিশেক্চ। এই বিশেষণ গোবধর্ষের জ্ঞানই বিশেষণ জ্ঞান । এই বিশ্বেষণ জ্ঞানশ্ড বিশিষ্ঠ জান হইলে, এই 
বিশিষ্ট জানের দন্ত আবার বিংপেহশ জ্ঞানের অপেক্ষা হইত: এইরূপে অনবস্থাদোষ হা লড়িত। এজন্য 'গোব'রপ 
ঘিশেষশের জান বিশিষ্ট জান নহে. ইহাই অনবস্থা ভরে ব্বীকার করিতে হইবে । ব্বার এই অবশিষ্টজ্গপে গোৰ ৰিশেষশের 
জ্ঞানই নিিকমক জ্ঞান। এই বিশিষ্ট প্রততীত্ঠির জলকন্ঞপে যে অবশিষ্ট বিশেষণ জ্ঞানতি লিগ হুইল ইহাই এই 
অনুমানের কল ॥ তৰ্ত্বারাই গোরবিঘরক শির্বিকজ্ক হা সিস্ত হইল ॥ ইহাই অনুদান প্রদর্শনকারীর নিও । 


স্যায়মতে নিধিকল্গক প্রত্যক্ষের স্বরূপ . ৩৭ 


‘্ন্তী-পুরুষ’ এই বিলিল্টজ্ঞানরূপ দৃক্টান্তটাতে হেতু ও সাধ্য উভয়ই আছে। কেননা 
এই জ্ঞানটি জগ্চ/বিশিস্টজ্রাল এবং দণুজ্জানরূপ জম্যবিশেষণ জ্ঞান-পরস্যও বটে।? 

এট শ্রদপিত অনুমানটিও অস্ত? কারণ এই অনুমানে প্রদর্শিত দৃ্টাস্তুটি 
সাধাবিকল হইয়াছে । এই দৃষ্টান্তে সাদ্যরূপ ধর্মটি লাই । অর্থাৎ পদ শ্ডীপুরুঘ” এই 
প্রত্যক্ষ, দণ্ডরূপ বিশেষণদ্ঞান ভগ্য নচে। দণ্ড ও পুরুষ এই তৃইটি বস্তুতে ঘুগপত্ 
চন্লিয় সঙ্গিকর্ষ হইয়া দণ্ড ও পুরুষে অসংসগের মাগ্রহ আাছে বলিয়া “দণ্ডী পুরুষ” 
এইরূপ বিশিষ্ট প্রতাক্ষচরান উত্প্প হঈতে পারিবে । আর ইচাই আনুভবসিজ্ঞ । এই 
বিশিষ্ট জ্ঞানের পূর্ণে দ গুন হইবার কোন আবশ্যকতা নাট ।* 


ভি্তা মলি চাতৰ গর্ভ ন্নিলিলক্কল্সব্বচ ও্রত্া্গে্ক 
_ অসন্নু'সান্ন প্রদৰ্ম্ণন্ন 
চিন্তামণিকার গজোশোপাপা।য প্রত্যক্ষচিস্তামণি এন্থে নিরিক্ল্লক প্রতাক্ষ সিদ্ধি 
করিবার জন্য প্রদর্শিত অনুমানের পক্ষটি কিঞ্চিৎ বিশেধিত করিয়। বলিথাছেল ॥ তিনি 
বে অনুমান প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার স্থাকার এক্টরূপ-__মান্ুষ জন্ম গ্রহণ করিবার 





> রর শসবিকছক ) প্রতাক্ষ জাম নির্ধিকজঞক প্রত্যক্ষন্ত হটলেও এসন ক 2কগুলি কবি অতাক্ষ 
আন আছে ঘাহ। নিবিকজক বাতাক্ষসক্য নঙ্গে। সেই ল্য সৰিকত্ক প্রত্যক্ষুলি নিবিক্জক অত্যক্ষপূৰ্যক মা ঘসা 
প্রথযত:ট লবিকপ্রক প্রত্যক্ষক্প ছইযা বাকে তাক্িকপণণ্ড ইহা শ্বীকার করেন । তাহা নামঃ! এট প্রানে ববাকোচন। 
করিব | তার্কিকগণ ধর স্বীকার ক্রেন । ঠাছাদের মতে উস্বর সর্বজ্ঞ । তাহারা বলেন ঈশ্বরের হে সর্ববিষরক জ্ঞান 
যাচ্ছে তাহ। নিতাজ্জান | ঈশ্বরের কোন জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে বা] উরে সর্বদাই দবব্বিবয়ক জান বিদ্যমান 
রহিয়াছে । ঈখরের এই লর্বশিষ্ষক নিতান্ঞান মাত্র একটি। সবরের চান "অনেক নহে অর্থাৎ, একাধিক নহে। 
হৃতরাং ঈশ্বরের সহূহলেন্ববনপ সর্যবিষঘক্ বিহা আন । উ্বৰের এই নিচ্যচান অ্রতাক্ষকপ--পররোক্ষন্প নহে । হারা 
বলেন_-ঈশ্বর লাঘক গ্রযাশই ঈশ্বরে সর্থবিষরক নিতাপ্রতাক্ষক্রপ একট জানের সিদ্ধি কিতা থাকে । ডশ্বরের অনুমতি বা 
উপগিতিরপ পরোক্ষঞ্জান নাই । পরোক্ষত্ঞান মাই নিভা হইতে পারে না। একপ্ চত্বরের আন পরোক্ষ হইতে পারে 
মাং ঈন্ছরের আঞান শিত] 1 হছিও ব্যাপ্তি প্রকৃতির জান-আন্ত পরোক্ষ জ্ঞান এবং ইত্রিয়সন্িকর্ধজদ্ত পরতক্ষ রান হয তথাপি 
ঈশ্বরের প্রতাক্ষজ্াদ নিতা হিয়া তাহা! ইশ্রিতসত্রিকর্থজক্চ নহে । হেমম মন্থঙ্গিতি প্রভৃতি পরোক্ষ জোন ঈস্বারের নাই 
সেইরূপ প্রতিজ্ঞানকপ পরোক্ষত্ঞানণ ঈশ্বরের নাই । উন্মর কোন বিহগ্গেরই প্রত বা অন্ুমাতা সছেন। কিন্তু সর্থবিষষরের 
( অতাক্ষ ) আক্ট।। দদিও এসবছে। শান্সকারপপের মততেদ দুষ্ট হয তথাপি নৈদ্যাত্িকপণ এইরপই স্বীকার করিয়া খ্াকেন। 
ঈিখরের নিত্যপ্রতাক্ষ সবিকজকপ, নিৰিকল্তকূপ নহে ৷ বিশিষ্টপ্রতাক্ষের জনকরশেই লিবিকজক অত্যক্ষ স্বীকার করা। দহ । 
ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অক্ক নহে ধলিচা তাহার জনক নিবিকজ্সক প্র স্বীকার ব্াবস্তকতা নাই । জ্তত্তক্ষ বিশেষ, 
জন্য হয় । শিতাতরত্যক্ষ ডক্কই নহে । একজন নিশেষণজঞান-অন্মও নহে। নৈযারিৰন্দশের হতান্গুসারে সমস্ত সবিকন্তক 
অতাক্ষ জান, বিশেষণ ভঞানজন্ত-_ এরূপ বল! বা? না)। কারণ সাছাষের মতে বিশিষ্ট প্রতাক্ষযান ঈশ্বরের আছে। ইন্বরেকস 


অআক্ষ জ্ঞান সরিকজক এ্রতাক্ষল্জান তাহা বিশ্বে আানজন্ত নহে। ঈন্বরের এই নিত্য জ্ঞানের ব্যাবৃবত্তির অন, জন্তবিশিক্পী 
এতক্ষন বিশেদশর্ঞান জন্ত-- এইরাপ কাহার! বলেন । 


২. হর্কতাগুব, প্রথম খণ্ড, ৪৮৪ পৃঃ 





<৮ e দর্শন 


পরে সর্ব প্রসম তাহার বে ‘গোৌঃ' এইরূপ বিশিষ্ট প্রতাক্ষ ইয় এট বিশিষ্ট প্রতাক্ষটিকে 
পক্ষরূপে নিলেশ করিয়৷ পুর্বপ্রব্শিত সাধ্য ও হেতু যথাবৎ নিদেশ করিয়াছেন । 
অর্থাৎ এই জন্মে প্রাথমিক গো: ইত্যাকারক প্রত্যক্ষ জ্ঞান, জন্বিশেষণ জ্ঞান হূয় 
চইবে। যেহেতু প্রাণমিক গৌঃ এইরূপ প্রত্যক্ষে জন্যাবিশিন্ট জ্রানস্বরূপ হেতু আছে। 
ইছার দৃষ্টান্ত অনুমিতি। আগ্গুদিতিক্প জবান জন্যধিশিষ্ট জ্ঞান নলিয়া, তাহাতে ছণ্ঠ- 
বিশিষ্ঠ জ্ঞানত্বরূপ হেতু আাছে। এবং অহুমিতি সাধাভ্্ান জন্য হউয়] থাকে বলিয়া 
আগ্যাবিশেষণ জ্ঞান জগ্যও বাটি । পক্ষ সাধ্যবান্ এইরূপ অনুমিতি হই থাকে। 
অন্ুমিতিতে সাধারণতঃ পক্ষ বিশেষ্যরূপে ও সাধ্য বিশেষণনূপে ভাসমান তয়। সাধ/জ্ঞান 
লা পাঞ্চিলে অনুমিতি হইতে পারে লা । স্ততবাং অনুমতি সাধ্যরূপ বিশেষণজ্ঞান্জন্য 
হই! থাকে । » 

এই জন্মে প্রাথমিক গৌঃ এইরূপ প্রত্যক্ষ তাও জু্যবিশেহণ ভ্ানডগ্ঘ/ হইণে ॥ 
যেঠেতু তা! ভ ্যবিপিষ্টন্ডান। জন্যবিশিষ্টজ্ভান মাই ভগ্/বিশেষণ ভ্রানজন্য। হুতরাং 
এই জন্মে প্রাপমিক ‘গৌঃ' এইক্কপ বিশিষউপ্রত্/ক্ষ জন্যবিশেখণ ভ্ঞানজন্ত হইলে 
নিবিকললক প্রতাক্ষের দিন্ধি উবে । 'গোঃ' এইরূপ বিশিষ্ট প্রত্যক্ষে ‘গোস্ব' বিশেষণ 
এবং “গো? ব্যক্তি বিশেষ্য । চিন্তামণকারের মতে বিশেহণের সঠিত (বলশে্যোর সমবায় 
সম্বক্ষই বৈশষ্টা)। গো এইরূপ বিশিষ্ট প্রাতাক্ষে সমবায় সম্বক্ধে গেন্ববিশিষ্ট 
গোব/ক্রিয ভাসমান হইয়। থাকে । এভ্গ্তই ইহাকে বিশিইটপ্রত্যক্ষ বল হয়। এই 
বিশিষ্ট প্রত্যগ্ষে। নিশেষণ শুদ্ধ 'গোত্ব'। এই শুদ্ধ গোত্ববেষয়ক জ্ঞান বিশেষগন্রান | 
এই বিশেঘণন্ান নিবিকল্লকরূপ । ‘গোত্ব' ধর্মে অপর কোনও ধর্ম বিশেহণরূপে 
ভাসমান তয় না বলিয়া শুদ্ধ 'গোত'জ্ঞ।ন স‘বকল্লক হইতে পারে 7। আর এউনপে 
প্রদর্শিত অনচুম।= ঘারা নিবিকল্পক প্রতাক্ষের সিদ্ধি হয়, ইহাই চিন্মাম্ণিকারের আঃশয়। 
এই অনুমানে প্রদর্শিত সাধো যে ‘জন্য’ বিশেষপটি দেওস্! হইয়াছে, অথাৎ বিংশেষণ- 
জ্ঞানদন্য ন! বলিয়া জন্যবিশেষণন্তানডম্য বলা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় পূর্ব 
অন্মুমালে দেখানই হইয়াছে । 

এই প্রদর্শিত অনুমানে এরূপ আশঙ্কা কর! চলে না যে এ জস্মে প্রাথমিক গৌঃ 
এষ্টজপ বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ ৰিশেধণন্ঞানজন্ত হইলেও অর্থাং গোত্ববিহগক ভন জ্ডানজম্য 
হইলেও, গোত্ববিষয়ক স্মৃতিভ্ঞান্ট চগ্যবিশেষণ জ্ঞান চ্্টবে ; এবং গোন্ববিধয়ক 
স্থৃতিজগ্/ বলিয। প্রদর্শিত বিশিন্টপ্রত্যক্ষ উপপন্প হইতে পাগিবে-_ এরূপ আপি কর! 
বায়না । কারণ এ জন্মে যাহার গোত্থাবঘল্ডক অনুভব হয় নাই, তাহার গোত্বণ্ষিযুক 





১ তথাপি 'এচনদ্নি পরনমিকং গৌরিতি প্রভাক্ষং আনদধিশেছ জানলো: জত্রবিশিষ চচানসধাস্মমিতিৰৎা ইতি 
আন্থাক্রষস্থষানং স্যনদ্‌। তঞ্কভাগব, পৃঃ 





ন্যায়মতে নিবিকল্পক প্রত্যক্ষের স্বরূপ * ৩৯ 


স্মৃতিও হুইতে পারে না। “এ জন্মে সর্বপ্রথম “গৌঃ' এইক্প প্রতাক্ষ ভুটবার পূর্বে 
গোস্ববিযয়ক স্মৃতি হইতে পারে না। ‘গোর’ বিষণ্তক প্রত্তাক্ষ বলিপে নিরিকলক 
প্রত্যক্ষ হটবে। > . 

সর এরূপ আপান্তও করা বায়না যে বালকের আছ্ান্তবপানে প্রবৃত্তির কারণ 
যে ইন্টসাধনতার জ্ঞান তাহা যেমন অদৃদ্টনশহঃ জল্মান্তবীত্র সংস্কার উত্বস্ধ হুইয়। উস্ট- 
সাধনতার স্মৃতি হুইগ্রা থাকে, প্রতাক্ষও সেইরূপ অদৃন্টবশ=ঃ জগ্যান্তরায় গেছে 
সংস্কার উদ্ব,ন্ধ হুইন্া গোরবিধয়ক স্মৃতি জন্মাইবে। কারণ বালকের স্ডন্ডপানে জশ্মান্তরীর 
সংক্ষারের উত্বোধ হয়, এরূপ শে স্বীকার কর! হইয়া পাকে, তাহ। নিরূপায় হইয়াট 
ন্দীকার করা ভুইয়া থাকে। কেবল অদৃদ্টবশ তঃ জন্মান্তবীয় সংদ্দারের উদ্বোধ স্বীকার, 
অগ্ত উপায় থাকিলে কর। উচিত নহে । সর্বরই জগ্মন্তরীঘ সংস্কারবশতঃ ভ্যান হইতে 
পারিলে গে। ঘটাদির জ্ঞানও জন্মান্তরীয় সংস্কার বশতঃই তইতে পারিবে) আর 
জাতমান্র বালকের সবিকল্লক প্রত্যক্ষই ব। স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? * 

আরও কথা এই ঘে কেবলমাত্র দৃটবশতঃ জন্ঘাম্তরীয় সংস্কার জগ্য যদি 
গোস্বাদি ধর্মের পমৃতি সন্তাবিত হয় তবে গো-বাক্তির সহিত ইন্দিণসল্লিকর্ষ ন! হইয়া ও 
কেবল অনৃন্টনপতঃই গোকের স্মৃতি হইতে পারিবে। গে|-বাক্তির সহিত সঙ্গিকর্ম 
হুইয়। পরে জশ্মান্তরীঘ সংশ্কারনশতঃ গে” ধর্মের স্মরণ কল্পনা করিবার আবশ্যকতা 
কি? সঙ্িকর্ধ ঝাতিরেকেই কেবল অদৃইটবশহঃ জন্মান্তরীয় সংস্কার গোকের স্মতি 
হুইতে পারিবে । ইঞ্জিরিয সঙ্লিকর্ষ জন্ুভবেরই জনক ॥ স্মরণের জনক নহে। জাতমাক্স 
বালকের গোত্ব ধর্মের সহিত ইন্জ্রিয় সঙ্লিকর্ষের পরে ভ্রম্মান্তরীয় সংক্ষারবশতঃ গোহ্বের 
স্মৃতি হয় এইরূপ বলিলে লন্গিকর্মকে জগ্যান্তরী্ সংস্কারের উদ্বোধকমাত্র বলিতে হইবে । 
তদপেক্ষ। গোত্বের সহিত ইন্সিয়সরিকর্ষ-ক গোস্বের অন্ুভবেরই কারণ বল! উচিত। 
কারণ ইন্ট্রিরসল্লিকর্ষে অনুভবের কারণত। সর্বন্বীকুত। * 

১ আরও কথা এই যে গোস্বের সহিত উন্দ্রিয়লল্লিকর্ষ জল্মান্তরীয় গোস্ব সংস্কারের 
উদ্বোধকরূপে তেমন গোত্ধ শ্থৃতির জ্রনক, সেইরূপ গো সল্পিকর্ষ সাক্ষাদ্‌্ভাবে অনু বের ও 
জনক । স্ুতবাং শ্ৃতি সামগ্রী হইতে অনুভবের সামগ্রী প্রবল বলিয়া! গোস্বের স্মৃতি 
না হুইয়া, গোরের অন্মুভবই হুওন্ড উচিত ৷ ইন্দ্রির সন্পাকর্ণাক আন্মান্তবীস সংক্ষারের 
উদ্বোধক বলিয়। স্বীকার করিলে নিতাবস্বমাত্রে ইন্দিয় সঙ্গিকর্থমর বালকের স্থুতিই 
হওয়। উচিত । কারণ নিভাবদ্ভলমূহ হন্মান্তরে অণুভূত ছিল। লন্মান্তরে নিতাবন্ 





> দ চ ভত্র বিশেষণচ্ঞালং স্মতিজপশ্‌ । এতক্ছন্মদি তেন শ্োষদ্চানচৃতবাৎ । তর্কাভাণ্ডব, পৃঃ ৬৮৫ । 
২ ন চা্ডস্তনপানাদ্বাৰ্চাত্ৰা দৃষ্টঘেৰ জশ্মান্তরীঘ লংক্কাত্রোদ্বোৰকম্‌ । তন্বদনপ্যপতিক্ ব্বাচাবাং। অন্রশাতি 
অসঙ্গাৎ ৷ 


৩ 'ত্বদেৰাযস্লিকযেঁপি প্রশ্বদ: গোৰশ্ৃতাপা তান্ত । 


৪০ 5 দশন 


ছিল না ঝ তাহার অনুভব ছিল না, এ কপা বলা যায় না। এই ভ্রশ্মে গোবিবয়ক 
বিশিষ্ট শ্রতাক্ষের জন্য এই বিশিষ্ট প্রতাক্ষের কারণ গোত্ববিধয়ক বিশেষণভ্রান 
স্মতি্ূপ না ভয় অন্ুভবই হুটবে। কারণ প্যতি *লিলে জন্মান্তবীয় অনুভব জন্য 
বলিতে হইবে। আর তাহাতে যে বস্‌ দোবের সন্তাবল ঘটিবে তাহা প্রদর্শন করা 
হইয়াছে । এ জন্য গোনবিঝয়ক অনুভব নিবিকল+ এতাক্ষকূপই হইবে । ১ 

বাদ এই গোক্ববিষয়ক লনুস্তব নিবিক্লমীক না হয়া সৰিকল্ৰক্রূপ হয় অর্থাৎ, 
বিশিন্টবিৎ্য়ক চঙ, অন্য কোনও ধর্মবিশিষ্টরূপেঃ গোত্বরূপ বিশ্ষণের অনুতব চয় 
তবে এই বিশেষণান্থভব বিশিষ্উবিষয়ক অনু এব বলিয়া! বিশেধণজ্ঞনজগ্ ছট(বে। সেই 
বিশেষণান্মু্ডঃও বিশিষ্টবিষ্ক হইলে তাহাও বি:শবলজ্জানজন্য হুইসে_-এইরূপে 
অনবস্থাই হইয়া পডিবে।২ এ জন্য বালকের এই জন্মের প্রাসমিক গোবিষয়ক[-শিষ্ট 
শ্রতাক্ষ গোস্ববিষিয়ক বিশেষণন্তরানছশ্য বলিয়া, এই গোস্ব বযচক বিশেষণন্তান বিশিষ্টজ্ঞান 
হইতে পারিবে না, এবং গোস্ববিধয়ক স্মৃতিও হইতে পারিবে ন। । সুতরাং গোববিঘ্য়ক- 
জ্ঞান যাগ! বিশেষণভ্ঞানরূপে বিশিষ্টদনের জনক তাহাকে বাধা হইয়াই নিবিকল্লক 
প্রশ্ক্ষদূপ বলিতে হুইবে । হৃতরাং শ্রাতমাত্র বালকের এই আন্মে সর্বপ্রথম গো. 
বাক্তির সি চক্ষুরিজ্জ্িয় সঙ্গিকর্ষ হইবার পর গোস্ববিষয়ক নিনিকল্রক্ষ প্রতাক্ষ উৎপন্ন 
হইয়। থাকে । এই নিবিকল্পক প্রহ্ক্ষই বিশেষণন্যান। এই বিশেষণদ্ানজন্য 
সমবায় সন্দমদ্ধে গোস্ববিশিষ্ট 'গো'বাক্তির সবিকল্রক প্রতাক্ষ হঃয়। থাকে । আর এইরূপে 
প্রদর্শিত অন্ুঘানের দ্বার! নিবিকল্পক প্রত্যক্ষের পিন্ধি হয়, উৎঈ চিস্তামণিকারের 
অভিপ্রায় । 

এই অনুমান প্রদর্শন করিয়া চিন্তামণিকার প্রদর্শিত অনুমানে অনুকূল তর্ক প্রদর্শন 
করিয়াছেন । চিনি বলিগাছেন যে অশ্টুমিতিন্্প বিশিষ্টন্ঞানে সাধাজ্ঞান কারণ। শব্দে 
বোধাত্মক বিশিষ্টড্জানে পদার্থম্মরণ কারণ এবং উপমিিরূপ বিশিষ্ট গানে, বাচক পদ- 
জ্ঞান কারণ । অন্ুমিতিতে সাধ্য । শাব্দবোধে পদার্থ । এবং উপমিতিতে ঝচকপদ 
বিশেষণ । অন্মিতি, শাব্দবোধ, এবং উপমিতি এই তিনটিট বিশিষ্টছ্রাল | বিভিন্ন- 
জাতীয় পিশিষ্টজ্ঞানে বিভিঙ্গক্রুপ বিশেষণজ্ঞান কারপ। এ জন্য ফাশ্যসি/শষ্টদ্রানমাত্রে 
নিশপেষণদ্রান কারণ হষ্টবে। * 





৯. গোৱলশ্ৰিকদশ্তালযপেক্ষযোং তু সর্লিকশালেশাস্বাণুতৰ এবোভিত: 1 তপ্তাহুভৰ এৰ চছেয়ুন্ধৱগনৃত্তৰাৎ । 
শ্বতিসামপ্রাতোম্মতবলাম প্রাঃ ৰলৰদ্বাৎ । তর্ক হাব, পৃঃ ৪৮৬ 

২ ন চ গোশ্বরূপৰিশেষণাসুতব: সৰিকলুক:। তাত তক্তাশি হিশেহপত্রান ক্ষ হাবঙ্ক্গাবেলানলস্কানাহ,। 
কর্কতাওব, পৃ; ৪৮৯ 

৩ অন্থদিতিশাপ্াজানাহপী কি সাধা এসিদ্ধিপলর্সেশনিহ]াহির্দেতু: ৷ শাহ্যা্ীনি চ বিশেষণানি । র্কত10ঘ, 
পৃ ৪) 


চ্যায়মতে নিবিকল্পক প্রত্যক্ষের স্বরূপ ৪২ 


বজ্ছাভীয বিশেষে বজ্জাতীয় বিশেষের কার্যকারণভাব প্রম।ণসিদ্ক, তঙ্াতীয় 
আমান্তেও তঙ্জাতীয় সামান্যোর কারণভাব স্বীকৃত হইয়। থাকে, বন্দি কোনও বাধক 
প্রমাণ না থাকে । বাধক প্রম(ণ ম। থাকিলে বজ্ছাতীয় বিশেষে কাকারণভ্াব প্রমাণ- 
সিক্ষ, তজ্দাতীয় সমাপ্যেও কার্ধকারণন্াব সকত তয় । অনুমিতি, শাব্দবেখ, উপমিতি 
বিশেষন্ঞান। অর্থ (বি[শফ্টব্ষিয়কজ্ঞান। এই বিশিষ্টবিবয়ক বিশেবজ্ঞ।লহ)লিতে 
সাধ্যরূপ বিশেষণের ফ্যান। পদর্থরূপ বিশেষণের স্মরণ, কারণ হছুয়। থাকে । এজন্য 
জান্যবিশিস্টল্রানমাত্রহ [বিশেষণভ্ঞালজগ্য জইল । অআন্মিতিতে সাধ্যন্জানর্ূপে সাধ্যভ্ঞান 
কারণ হইলেও অন্ুমিতি একটি জগ (বিশিষ্ট ভান বলিয়া ভম্যবিশিষ্টজ্ঞানস্বর্কূপে অনুমিতিতে 
জগ্যবিশেষণ জ্ঞানদ্বরূপে সাধ্/ভ্ত/নরজূপ বিশেযপন্তান কারণ হুইবে। অন্ুমিতিত্ব 
কার্ষতাবচ্ছেদক, সাধ্যন্ঞানত্ব কারণতাবচ্ছেদক। শাব্দবোধস্ব কা্ধতাণচ্ছেদক, পদাথ- 
স্মৃতিত্ব কারণতাবচ্ছেদক । উপামতিত্ব কার্ধতাবচ্ছেদক বচকন্তানস্ব কারণ বচ্ছেদক । 
এই ত্রিবিধ কার্ধতাণচ্ছেদক সাধারণ জশ্যবি[শস্টভরানস্ব কামত!বচ্ছেনক । এবং ব্রিবিধ 
কারণতাবচ্ছেদক সাধারণজন্তবিশেষণ জ্ঞানস্ব কারণতাবচ্ছেদক | হউরাং জ্ঞানস্বঙাতীয় 
বিশেষ বিশেষ বিশিষ্ট বিষয়ক জন্য্ঞানে বিশেষ বিশেষরূপে শুগ্ঠবিশেষপভ্ঞান ক।রণর্ঞপে 
প্রমাণসিদ্ধ ছিল। এজন্য জন্যবিশিষ্টজ্ঞান সামান্য, শুগ্য বশেষণজ্ঞান সামান্তেরও একটি 
সাধারণভাবে কার্ধকারণগু।ব সিক্ধ হইবে। * 

বিশেধ বিশেষরূপে যে স্থলে কার্যকারণভাব গৃহীত হইয়। থাকে, বাধক ন। 
থাকিলে সামান্যরূপেও সে স্থলে কামকারণভাব গৃভীত হব্য়। থাকে । যেমন কোনও 
একটি বিশেষ দণ্ড কোনও একটি বিশেষ ঘটের কারণ । অন্য একটি বিশেষ দণ্ড অন্য 
একটি বিশেষ ঘটের কারণ হয় বলিড়! দণ্ডত্ব সামান্যরূপে দণ্ডের, ঘটস্ব সামাদ্যরূপে খটের 
প্রতি কারণতা স্বীকৃত ভয়! থাকে। অর্থাৎ ছটত্বরূপে ঘটের প্রতি দগুত্বরূপে দণ্ডের 
কার্ধকারণগব স্বীকৃত ইয়া পাকে। তদ্ঘটস্ব কার্যতানচেডদক, ও ডদ্দশুত্ব কারপতাব- 
চ্ছেদক সিদ্ধ হইলে বিশেষভাবে কাধকারণভভান সিদ্ধ হইল। ং কেবল ঘটম্ব 
কারণতাবচ্ছেদক সিদ্ধ হইলে সামাছ্যরূপে ঘটের সহিত দণ্ডের কার্মকারণভাব সিদ্ধ হুয়। 

আর এট প্রদর্শিহরূপে জহ্যাহিশিটজ্জানমং রই ঘদি জশ্যাবিশেষণ ভানজন্য হয় 
তবে জন্য সবিকল্লক প্রতাক্ষ ও জ্রগুবিশিষ্টজ্ঞান বলিয়া জম্াবিশেষণ জ্তানজগ্/ হইবে। 
এইজন্য সবিকল্রুক প্রশ্যক্ষের গনক যে জগ্দবি্শষণ জবান তাহাই জন্য লিবিকলক 
প্রত্যক্ষ হতান। আর এইরূপেশ্ লিদিকল্ক্ষ প্রত্যক্ষ সিক্ষি হইবে । ইহাই চিন্তামণি- 
কারের গুড় অভিপ্রায় ॥ 

ইহাতে একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই বে তদ্‌-ঘট, তদ্‌-দ ওর হলে 





> এব" চ হঙগিশেজক্োং কাঘকারণতাৰ: অদতি বাখকে তৎসামাক্করোরপি স চাতি স্তায়েন সাহাপসিদ্ধ্যাদেজ ক. 
বিশিষুজ্ান লামাস্টে দক্ককিশেষশভানত্বেন ছেতুৱসিদ্ধিরিতি । 
০389৮ 


৪২ . দৰ্শন 


বলিয়। তদ্‌-ঘট বাক্তির সহিত তদ্‌-দণ্ড বাক্তির কার্থকারণভাব যেমন প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, 
বাভিচ৷ারর্কূপ বাধক ন! থাকায় ঘট সামান্যোর সচিত দণ্ডসামানস্যেরও কার্যকারণভাব 
বিশেষ কার্ধকারপভাব সাধক প্রণাপ দ্বারাই সিদ্ধ হুইবে । বিশেষ কার্মকারণভাব 
আহক প্রমাণ ব্যডিচাররূপ বাধক না থাকিলে সামান্যরূপে কাধকারণভাকেরও সাধক 
হইয়া থাকে । কিন্নু বাভিচাররূপ বাধক খাকিলে বিশেষ কার্ধকারণগাব সামান্যাজূপে 
কার্ষকারণভাবের সাধক্ষ হয় না। যেমন, ঝাভিচার নাই বলিয়া প্রদর্শিত দণ্ড ও ঘটের 
ঝার্ধকারণভাব ঘটত্ব ও দণ্ুত্ব সামাগ্যক্রপে গৃহীত হইলেও দণ্ড ও ঘট উ৪েষ্ট পৃথিবী 
এবং উ্তয়ে্ট প্রবা। এজন্য পৃথিবী সামান্যের প্রতি দ্রব্য সামাচ্চ কারণ হুটতে পারে 
লা। কারণ তাহাতে ব্যভিচার হষ্টবে। পৃণিবীত্ব কার্যতাবচ্ছেদক্ট নতে । কারণ 
পরমাণুরূপ পৃপিবী নিত্য । নিত্য পৃথিবীতে পৃিবীত্ব পাকিলেও কার্ধত্ব নাই ; এজন্য 
পৃথিবীস্ব ফার্যতাবচ্ছেদক হয় না। আর ডবাত্বও কারণতাবচ্ছেদক হইতে পারেনা; 
হুটলে বে কোনও দ্রব্য পৃথিবীর কারণ হইয়৷ পড়িত কিন্ব তাহ। হয় ন! । এজন্য 
টব দণুত্বরূপে কার্মকারণডাব সিদ্ধ হইলেও পৃথিবীন্ব দ্রব্যত্বরূপে কার্ধকারণভাব সিদ্ধ 
ছয় লা॥ এজন্য চিন্তামণিক(র বাধক না থাকিলেই বিশেকার্দ কারণভাব সাধক প্রমাণ 
সাম।দ্যরূপে কার্যকারণভাবেরও সাধক হইয়া পাকে একথা বলয়াছেন। 


চিন্তাস্সমিক্ান্লেক্স সতগ্খগন্ন 

চিন্তামণিকার যেরুপে নিষিকল্রক প্রশ্যক্ষসিন্তির জন্য প্রথাস নরিয়া৬েন, কচ 
সঙ্গত মলে হয় না। কারণ প্রদর্শিত অএমিতি প্রভৃতিতে সাধ্যজ্রানাদিরূপ বিশেষণ 
জ্ঞানের কারণত! যদি প্রাথাণসিন্ত হইত তবে *যদ্বিশেষয়ে!: কার্ণক।রণভাবঃ অসতি ঝধকে 
তৎসামান্যযোরপিম্‌’ এই স্যায় অনুসারে সামাস্থরূপেও কার্কারণভাব [দ্ধ হটতে 
পাহিত । কিন্ত অন্মমিতি প্রভৃতি ছ'ন্যবিশিষ্টজ্ঞালে সাধ্য জ্ঞান|দির কারপতাই লাই। 
স্থতরাং বিশেষরূপে কার্ধকারপভাব না খাকিলে সামান্ুরূপে কার্ধকারণভাব সিন্ধি 
সন্তাবলাই নাই ৷ ম্বতরাং প্রদর্শিত ন্যায়ের এপ্মলে অবকাশ লাই। হদি বলা যায় 
অনুমিতিতে সাধ্যজ্ঞানের ক।রণত! প্রমাণসিদ্ধ বলিগ্প। তাহ।ও অস্বীকার কর। যায় না। 
এতনুত্তরে বক্তব্য এই বে ব্যাপ্ডতিজ্ঞান ও পক্ষৎ্সতাজ্ঞানই অনুমিতির কারণ । সাধাজ্ঞান 
অনুমিতির কারণ লহে। ব্যাপ্রিজ্ঞান ও পক্ষধর্মতাল্রান থাকিলে সাধ্যন্ঞান লাই বলিয়া 
অনুমিতির উৎপত্তিতে বিলগ্ছ ঘটে না। সাগ্যভ্তানও অন্থমিতির কারণ হইলে, 
ব্যাণ্ডিজ্ঞান ও পক্ষধর্মতাজ্ঞান থাকিলেও, সাধ/ভ্ভান না থাকিলে অনুমিতি হতে পারিত 
না) অথচ সেরূপ দেখ! যায় না| ১ 





> তত্র) অন্থমিত্যাছৌ সাধ্যপ্রলিদ্ঞলাদেরেবাকেরুরেন শন্ধিশেষক্ষোরিতি প্যাক ন চ কাশাহ। এ ছি ব্যা্যাদি- 
জ্ঞানে লতি তদ্গিলস্বেনাদুসিত্যাদিবিলস্ব: | তক তাক, পৃ; ৬৮৭ ও 
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যদি বলা ঘায় বে ব্যাপ্রিজ্র!ন সম্পাদন করিবার জন্যই ত সাধ্যজ্ঞ নের আবশ্টুকতা 
আছে । সাপোর ব্যাপ্তিইত হেতুতে গৃহীত হুইবে। সাধা না জ্ানিলে ব্যাণ্তিচ্ঞান 
হইবে কিন্নপে ? সাধ্যন্তান ব্যান্তিজলের কারণ । সাধাতান ন। থাকিলে ব্যাপ্ডিজ্ঞান 
হইবে ন! । আর নাস্রিপ্রান ন। হইলে অন্মিতিও হইবে ন। কিন্তু এক্সপ বল৷ 
অস্জত। কারণ যাহার! জনুসিতিঝ কারণ বাাপ্ডিজ্ঞান ও ব্যাণ্ডিভ্ঞালেরকারণ সাধ্যজ্জান 
বলেন, তাছ।রাইত সাধ্যন্রানকে আল্গুমিতির অকারণ বলি! নিদেশি করেন । যেচ্েতু 
কারণের কারপ মন্যথালিদ্ধ। এজন্য সাধ্যন্ঞান অন্মুমিতির কারণই লছে। স্মৃতরাং 
চিন্তামণিকার ঘে বিশেষ কার্ষকারণভানগ্থারা সামান্য কার্মকারণভান লিক্ষ করিবার জগ্য 
নিধিকলক প্রহ্যক্ষপিক্ষির প্রথাস করিমাছিলেন, তাহ! আর হইতে পারল না।» 

প্রদর্শিতরূপে সাধাভান জন্ুমিতির কারণ না হলেও ‘সাধান্তান অনুনিতির 
কারণ? এইরূপে চিম্তামনিকারের মত মানিয়া লইলেও সাধ্যদজ্ঞান মন্ুুমিতির প্রতি 
বিশেষণভ্ঞানত্ব-কূপে কারণ হতে পারিবে না। আর সাধ্যচ্ঞ নলের বিশেষণচ্রানছ্বরূ.প 
কারণত। সিদ্ধি লা হইলে চিম্বামণিকারেরও উদ্দেশ্য সিন্ধি ছুটবে না। '‘বহ্ধিমান্‌' 
ইতাদিরূপ অনুমিতির প্রতি বহনাদির জবান বিশেহণক্রানস্বকূপে কারণ হইতে পারে 
লা। “বহমান” এইরূপ জ্ঞানে বহি বিশেষণ ও বহ্নিমান্‌ পর্নতাদি বিশেশ্য হইয়া থাকে । 
-এই অন্ুমিতিরূপ (বশিষ্টজ্ঞানে বন্ধিজ্ঞানই বিশেষণজ্ঞান। এই বিশেষণ বচ্ছিদণ্য 
পদাথ। এত্তম্যা ‘স্রব্যম’ এইরূপ জ্্রানও হহ্বিচ্ঞান বটে । কারণ প্রবাহ জাতি বন্ছিতে 
জাছে। সুতরাং দ্রবাত্বরূপে দ্রব্যের ভ্ঞানও বকহ্তির জ্ঞান লটে । অথচ ‘দ্রবাম্‌' এইরূপ 
বিশেষণ চ্ঞানজন্য “বছ্ছিমান্* এইরপ মন্ুমিতি হয় লা। ২ 

এজন যদি চিন্তাদণিকার এরূপ বলেন যে, বে কোলওরূপে সাধ্যক্ষপ বিশেধণের 
জ্ঞানকে আমরা শন্গুমিতির কারণ বলি লা। কিন্তু বিশেষণতাবচ্ছেদকরূপে সাধ্যরূপ 
বিশেধণের জ্ঞানই অগ্ুমিতির কারণ । “বক্িমান্” এইরূপ সমুমিতিতে, “বহ্ছি' বিশেষণ, 
ও ‘বহ্ছিস্ব’ বিশেষণতাবচ্ছেদক । স্থতরাং বহ্িত্বরূপে বাছুর জ্ঞানই প্রকতন্থলে সাধ্যরূপ 
বিশেষণের জ্ঞান। দ্রব্াত্বরূপে বিশেষণের জ্ঞান সাধ্যরূপ বিশেষপের জ্ঞানই নকে। 
চিন্ত'মণিকারের এরূপ বল! অসঙ্গত । কারণ বিশেবণতাবচ্ছেদকরূপে বিশেষণে? ভান 
বিশিষ্টজ্ঞানের জনক স্বীকার কনিলেও তদ্দারা ন্বিকল্লক প্রহাক্চ লিস্ধির কোনও 
জাশা নাই। নিবিকল্পক প্রত্যক্ষ নিশুপ্রকারকজ্তান। বিশেধণতাবচ্ছেদক প্রাকারক 





> ন 5 ৰ্যাপ্যযাদিৰীরেৰ তেনসচিনা মেতি বাচাঙগ। এবং হি তল ছেকু ছেতুহেলাক্ষপাপিদ্ধদ্ধাপ্রান্ুমিত্যান্ি 
হেডুতা । তর্কতাওব, পৃঃ; হল । 

২ অন্ত য। সাধাপ্রশিদ্ধাদিরসুস্িত্যান্ি হেতু: । ভখাশি * বঙ্চিযাশিত্যাক্িজ্ঞানং প্রতি বহ্ণাদি জান্ত ন 
ব্িশেষপজ্ঞানস্বেনেৰ কারপত।। অ্রবাস্বাদিশা বর্ধিজ্ঞাসোপি তক্ষভাবাৎ । ভতকভাওষ, পৃ: ৪৮৮7 


RE দর্শন 


বিশেষণভত্ান। সপ্রকারকম্তান । স্প্রকারক বিশেষণন্দ্ঞান বিশিষ্টবান্ধর কনক হটলেও 
নিশ্প্রকারক্ষবিশ্রেবণভখনর্ূপ নিবিকল্লকল্লান সিদ্ধ হইবে না । জগ্যাবশিষ্ট ভালমত 
যদি সপগ্রক্ারক [বশেষণজ্ঞানগ্ন্য সিদ্ধি ছয়, তাহাতে নিবিকল্পক প্রতাক্ষ সিদ্ধির 
সম্ভাবনা কোথায় ? ১ 

চিন্তামণিকারের কথায় আরও বক্তবা এই থে অনুমিত্যাদিতে সাধ্যাদি (বিশেঘণের 
জ্ঞান কারণ হইলেও তাহ) বিশেঘণভ্ঞানকরূপে কারণ নহে। বিশেষণজ্ঞানশ্বরূপে কারণ 
নললে যে দোষ হয়, তাহা পূর্বেই বলা হুইঘাছে। দ্দ্রব্যম্ত এইরূপ জ্ঞান তাতে 9 
“বছিচমান্‌' এইরূপ অনুমিতির আপত্তি চট(তে পারে। এভন্যই চিজ্তামপিকার বিশেষণ ছা- 
বচ্ছেদকরূপে (সিশেষণের জ্লেক্চে কারণ বলিয়াছেন । দ্রব্য এইরূপ জ্ঞান অনুমিতির 
বিশেষণ কহিবিঘয়ক তটলেও অথাৎ বহিদত্রন্য বটে, এজন্য “ব্য একজপজ্ঞালের কিষষ 
বঙ্ষি হুই?! থাকে । কিহ্যু বিশেহণহাবচ্ছেদকর্ূপে বহি ্রব্যজ্ভালের বিষয় তয় ল।। 
কিন্ঠু জন্যস্বরূপেই বহ্ছি, জবাজ্ঞানের বিষয় হুইয়া থাকে। বহ্চিত্থল্ধূপে বহ্ছি জনাজ্ঞানের 
বিঘধয় ছয় নাই। 

বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে বিশেষণতাবচ্ছেদকল্পলে বিশেষাণর 
জ্ঞানকে অন্ুমিত্যাদি ভ্ঙানের কারণ লা বলিয়। বিশেষণতানচ্ছেদকরপে ঘে কোনও 
বহার জ্ঞান্ট অনশুমিত্যাদির কারণ হুইতে পারে। বিশ্বণতাবচ্ছেদকরূপে বিশেহণের 
জ্ঞানের কাঁরণতা বলা অপেক্ষা, বিশেবণতাবচ্ছেদকরূপো বে কোনও বপ্ততর ভানকে 
কারণ বলিলে লাঘব হয়। অন্ুমিত্যা্ির কারমীভূত জ্ঞানে বিশেষণকে ও সিযয় ৮উতে 
হটলে গৌরব হয়। বহ্ধিত্রকূপে যে কোনও বহ্ছির ভন থাকিয়াও 'বহ্ছিমান” এরূপ 
অন্ুমিতি হইতে বাধা নাই । কিছু এক্সপ বলিঝার আবশ্যকতা মনে হয় না যে ‘বহ্নিমান’ 
এন অনুমিতিতে বিশেষণীভৃত বহ্িব্যক্তিটিরই বক্তত্বরূপে ভ্যান ‘বহ্নিমান!’ এই অনুমিতির 
কারণ । আর এরূপ বলিলে অর্থ) বিশেষণীভূত বহ্নির বাক্তিটিকেই ভালিতে হইলে 
সামান্কলক্ষণ প্রত্যাসত্তিই মানিতে হুইবে । ফাহার। এষ্ট প্রত্যাসত্তি মানেন ন! তাহার! 
বিশেষণতাবচ্ছেদকক্ধপে বিশেষণ ব্যক্তিটির ভ্ঞান অনুমিতিতে কারণ বলিণেই পারেন ন|। 
সামাহ্যলক্ষণ প্রত্যাসত্তি স্বীকার করিলেও অকারণ প্গীরব স্বীকার করিবার কোনও 
আবশ্যকতা নাট । আার বিশেষপতাবচ্ছেদকরূপে বিশেষণের জ্ঞান অন্ুমিত্যাদির প্রতি 
কারণ বলিয়া স্বীকার করিলেও নিবিকল্লক করানলিদ্ির কোনও আশ] নাই । ২ 





৯. শাশি বিশেষণতাবক্ছেক প্রকারক বিশেষণ জ্ঞানত্বেন। কেন নিষিক্জ্রকাসিছে- ) 
৭ গৌরবন্ছে ***৮ তথ্যচ ন নিৰিকৱ্জকলিড্ধি: । কর্কচাগুৰ, পৃঃ ৩৮৮ ৷ 


দেশ আমালাপেক্ষ কি না ? 
অধ্যাপক শুরকালিদাস ভট্টাচার্য, এষ. এ. 


দর্শন পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় “দেশণিডার” নামে “যে প্রবন্ধটি 
পরকালিহ চটয়াডিল তাহার মুগ্য উদ্দেশ্য ডিল দেশনিষয়ে কাণ্টেন যে মত গাছে তাহ! 
একদিকে আধুনিক চিন্তা ও অন্যদিকে প্রাচীন ভারতীয় চিন্যাভঙ্গী-ত প্রকাশ করা ॥ 
আপা তদৃিতে উচ। লেখক্চেস নিজের মত মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে উচার স্যোন কপাটিই 
নূতন নহে। যুক্ত, শুকদেব সেন এই পত্রিকার স্বিতীয় বর্ষের প্রগন সংখ॥য সৃম্ষব।তি- 
সৃ্ম ও গত্ভীব পাণ্ডিতাপূর্ণ যুক্তিসগকারে এ প্রবন্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপাতয 
(‘দেশ আ্ম৷-সাপেক্ষ' ) পণ্ডন করিয়াছেন। তাহা প্রধান ত্রুটি হঠযাছে এ প্রবন্ধের 
যুক্তিগুলি,কে কাণ্টেরই যুক্তি মনে না কর৷। নচেৎ তিনি কয়েকটি ক্ষেত্রে কয়েকটি 
যুক্তিকে লঘুভাপে দেখিতেন না । 

দেশ আমা-সাপেক্ষ --এথখানে ‘আমি’ শব্দের অর্থ 'জ্ঞা২।’, যুক্ত সেন ইত। 
ঠিকই ধরিয়াছেন। কিন্তু ‘বাচিরে' ও “জগত _এই দুটটি শান্দের অর্থ নানাভাবে 
হৃদয়ঙ্গম করিবার চেস্টা করিলেও একটি কপা তাহার মনে আসে নাই যে শেষ পর্যন্ত 
কান্ট, যে সিজ্ধান্টে সি পৌছাচয়াছেন তাহাতে এ দুইটি শব্দের অথ শ্দুট 
ছইযাছে। আপত্তি চ্টতে পারে_-তাহা হইলে ত দেশের আন।সাপেক্ষত্ব স্থাপনের প্রথম 
ঘু‘ক্তটি নিরর্থক হয়৷ দাড়াইল । কিন্তু উত্তর এই বে__ন1 নিরর্থক নহে ; আগ 
আমার বাহিতে এই যে মৌলিক বোধটি আমাদের আছে শাহার বিশ্লেষণে পাওসা 
গেল যে দেশ আমা-সাপেক্ষ । জগতের বাছঃসন্তার বোধে ঝহিঃশব্দটি যে 'দৈশক 
অর্থে গৃহীত চয় ন। যুক্ত সেনের এই কণ! অজ্রান্ত, ‘বাহিরে’ শব্দের অর্থ “আমা 
হইতে ভিন্ন' এ কথাও হয় ত সনেকাংশে যথার্থ । কিন্তু ইচাতে আন্ডিনৰ আন একটি 
বোধও রহিয়াছে যে আমি-নপ জ্ঞাতা গত হইতে ভিন্র কিংন! অভিন্র কিছুই বলিতে 
পারিহেছি না, অথবা হয় চ ভিন্ন হইয়।3 অণিপ্র। এই অভিনবস্থ বোধটি সরলভাবে 
বুঝাইবার ভগ্য আমি বলিয়াছিলাম বে আগশু আমার বাহিরে এই কথা বলিতে পারিলেও 
আমি জগতের বাঠিরে একথা বলিতে পারি না॥ কথাটা আরও ভাল করিয়া বুঝিতে 
হইলে জগতের সহিত আমার দেহের সম্পর্ক বুঝা উচিত । তাছা আমি ‘দর্শনের 
দ্বিতীয় বর্ধের চতুর্থ সংখ্যা “লৌকিক ও প্রাতিভজ্ঞান" ন/মক প্রবন্ধের ‘হ' অংশে তাত্মিক 
বছিবোধের বিশ্লেষপে বিচার করিয়াছি । প্রথম প্রবন্ছে অবশ্য আমি লিখিয়াছিল।দ যে 
‘জামি’ শব্দের স্বার৷ দেহ অভিপ্রেত নহে, কিহ্য সেখানে দেহ অর্থে “লৌকিক দেহ 
বুঝিয়াছিলাম, তখন প্রাংভদেহের কথা আমার বুদ্ধিতে আসে নাছ। অধ্যাপক 


৪৬ দর্শন 


e 
অযুক্ত কৃঞ্চচপ্ত্র ওউ।চার্য মগাশয়ের লিশিত ৯০০০৫ as ব7260000) পুস্তকের ‘Body 
as Felt and Perceived’ অধ্াায়ুটি পাঠ করিয়। আদার মলে হইঘ্রাছে যে কাণ্টের 
কণা এই দুই প্রকার দেহের প্রভেদ দেখ।ইয়! ভাল করিয়। বুঝান যাইতে পারে। আরও 
বুঝা যায় যে কাণ্টের কথার পরও অনেক কথা আছে। 

শিগত শব্দটির অর্থে "সমগ্র ধরিলে ক্ষতিনাউ, হয়ত "জেদ ধরিলেও ক্ষতি 
লাই । “সমগ্র'রূপ জগতে আমি রূপ জ্ঞতার প্যান কোগায় তাহা এদেশনিচানে আমি 
দেখাই নাই । কিন্ত লৌকিক ও প্রাতিভজ্ঞান" নামক শ্রাবাঞ্ছে তাহ! বিশদভাবে দেখাবার 
চেষ্টা করিয়াছি । শুকদেব বাবুকে ত'ত! পাঠ করিতে অনুরোধ করি। '৪ুগতা অর্থে 
“জরে বুঝিলেও ক্ষতি লাই এইদস্য যে ভ্ঞেয় জ্ঞাত। হন্তে ভিল্ল বোধ ভষ্টলেও ভাতা 
জ্েয় হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ 'ক্মামাদের হয় না! অথবা! হয়. ত বলিতে হইবে যে 
জ্ঞাত৷ চেদ্বয় ইতে ভিন্ন বো হলেও ভ্তেয় যাত; হইতে ভিগ্র তয় না। ঠিক কোন্‌ 
কাটি সহ্য তাচ! এপনগড আমি জদয়জম করিতে পারি লাই। তবে এইটুকু সত্য 
বলিয়। মনে হয় যে উভচমুপী কোনও সম্পর্ক এখানে নাহ । কেন-না জ্ঞাতার বোধ 
একপ্রকার অস্কুট শ্রতিভগতান__অর্থত লৌকিক অবস্তায় জ্ঞেয় হুটতে ভিন্ন রিচ) 
বুঝলেও স্বরূপ দ্য়ংপ্রকাশ আত্মার এক প্রাতিভবোধ থাকে । ইহার ব্যাখ্যার জন্য 
পুণরায় “লৌকিক ও প্র।তিভল্ঞ।ন" গ্রবঙ্গটি পড়িবার জন্ুরোধ করিতেছি । 

শুকদেব বাবু তাহার প্রবন্ধের ৪৬ পৃষ্ঠার শেঘ কয়েকটি পঙ ক্রিতে বলিয়াছেন-_ 
“বদি বা কোন যুক্তিতে *রিয। নেওয়া যায় যে জ্ঞাত! ইত জে ভিন্ন হটলেও ছে 
হতে জ্ঞাতা ভিন্ন নয় তাহা তইলেও উহা হউছেই কি করিয়া প্রমাণ হয় যে দেশ নামক 
ন্তরেয় পদার্থ হাম:সাপেক্ষ তাতা আমি ভাল করিয়া বুকিয়া উঠিতে পারি নাই ।” হতে 
আমার বক্তব্য এই যে আমিও ভাল করিয়া বুঝি নাই। তবে এইটুকু বুঝিয়াছি বলিয়া 
মনে হয় যে দেশের আমাসাপেক্ষত্বের বোধ একপ্রকার প্রাতিভজ্বান ঘাহার সূচনা পাই 
দেশের সহিত আমার অভিনব সম্পর্ক বিচারে । এবং এ সূচনাই আরও বিশদ করিবার 
জন্য আমি দ্বিতীয় প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছিলাম। রর 

ত্িতীয় প্রমাণের বিচারে শুকদেব বাবু অনেক হুম্দর কপ! বলিয়াছেন । তাহাদের 
বিচারের প্রয়োজন । কিছ্টু শুকদেব বাবুর একটা শ্রাপমিক ভুল প্রথমে বলিয়া 
রাখা ভাল । ভুলটির জন্য দায়ী শুকদেৰ বাবু নছেন, দায়ী আমিই নিছে । আছি 
কেবল “এ” শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিলাম এবং তাহাতে পাঠকের দলে ভুল হওয়া 
স্বাভাবিক বে "এ শব্দটি ‘এই’ হইতে ভিন্ন । আমার কিন্ত ‘এঁ' ও 'এই'এর মধ্যে 
প্রভেদ করিবার অভি প্রায় ছিল ন)। "এ ও ‘এই’ আমি একই অর্থে খরিখাছিলাম। 

শুকদেব বাবু বলিখাছেন__*আমরা এইরূপ ব্যাক্তি নিতে পারি যে কোন একটি 
গাম বস্যকে অবধি করিনা কোন' একটি দ্বিতীয় বহ্তর স্থান নির্দেশ করিতে হইলে 


দেশ আমাসাপেক্ষে কিনা? &৭ 


পম বহ্ুতীকে প্বানে খাকিতেই হুটবে। দৃশ্যান আগতে ইহার উদ15রণের নার 
নাই, কিছ ইছার ব্যল্তিচার আছে বলিয়া আমর জলি না। ভ্রাতা ব। আত্মা এখানে 
সন্দিন্ধত্বল, হৃতরাং ছার উল্লেখ অগ্রাহ |”. ইহার উত্তরে আমাদের বন্রুনা ই লে 
স্কদেব বাবু ঘে স্থান নির্দেশেত্ব কগ। বলিতেছেন তাহা আপেক্ষিক প্যান নির্দেশ । 
কিন্তু একান্ত স্বান নির্দেশ ছয় আত্মার না ‘প্রাতিতদেগের' স্পেক্ষায় । ইচ্গারও 
উপাছুরণের অডাব নাই__ প্রতি লোকই এই কায করে, এবং ইহা ব্ন্ডিচার আছে 
ঝলিয়া আমাদের মলে হর না। আপেক্ষিক ও একাল্ব প্যান নির্দেশের প্রভেদ আলি 
মূলপ্রবন্ধে দেখাইয়াছিলাম বলিয়া মনে হয়। 

দেহসম্পর্কহীন বিশুদ্ধ ভাতার সহিত সম্পর্ক না হইলে ‘এ'স্ব বা "৯ বুঝা 
যায় না, শুকদেব বাবু ইছা মালিতে প্রস্থত লগেল। তাহার কথাই ঠিক। আমি 
স্বীকার করিতে বাধা যে আমার কথা ভুল হুইয়ছিল। সেইজ্গ্য বর্তমানে ‘আমি’ 
অর্থে প্রাতিভদেছ বরিতেছি । ‘আমি’ শব্দটি আমরা লান! অর্থে ব্যবহার কর । উদ্া 
থার! কখন এ্াতিভদেহ, কখন তল্মাত্র (pure 5675৯701077), কথন মন, কখন অহংকার, 
কখন বুদ্ধি ও কখন বিশুদ্ধ জ্ঞাতা বুঝি। সবগুলিক্ষেত্রেই ‘আমি' শব্দ বানহার করি 
এইজন্য ঘে সবগুলির বোধই আন্তরজ্ঞান। ('লৌকিক ও প্রাতিচহ্ন্তান” প্রবন্ধ 
দ্রষ্টব্য )। 

স্টকদেব বাবু বলিঘাছেন_-“এখানে “এ শব্দের অর্থ শুধু ‘ভেদ' বা বচিঃস1 
নগ্গ। তারপর একথাও বলা চলে না যে যাহ! কিছু জ্ঞাতা হটতে ভিন্ন পদার্থ বাজে 
হইবে তাহা দৈশিকও হইবে, কারণ স্থখদুঃখই বু পদার্থকে সাধারণতঃ হেয় বলিয়া 
স্বীকার কর! হয়, কিন্যু সেগুলিকে সব সময় দৈশিক বলা চলে স1” 'এঁ' বা এই? 
শব্দের দ্বারা সর্বদাই দৈশিকন বুঝি__-একপা হয় ত আমি ভুল বলিয়া, কল না আমি 
আমার প্রাতিভদেছ, বুদ্ধি, মল, আত্ম! প্রভূতিকেও “এই” বলি। স্বতরাং এই" বা এ? 
শব্দ দৈশিক্্ব অপেক্ষ। বাপক । কি্ব তাহাতেও আমার বিতীয্প প্রমাণটির বিশেষ 
কচু আসে বায় না। কারণ বছিঃপ্রতাক্ষে বিষয়কে এই ব্যাপক অপে "এই" ব! 'এ' 
বল! সবেও সঙ্কীর্ণতর অন্য এক অ'’র্থও সর্বদাষ্ট +এই' বা “এ বলি। সেঁহ সক্ষীর্ণতর 
সঅর্থটি হইল ‘এক।ন্তুরূপে স্থান নির্দেশ) এ প্রকার এক স্তরূপে স্থান নির্দেশ না টলে 
বহিঃপ্রত্যক্ষই হয় না। i 

তৃতীয় প্রমাণ বিচারে শুকদেব বাবু যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন ভাহাছে মনে 
হয় আমি আমার বক্তব্য ভাল করিয়। বুঝাইতে পারি নাই। কোনও তন্তডিজ্ঞান্কার 
বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড় অপবাদ এই যে সে একটি সম্দিচ্চ মতবাদ বিলা প্রমাণে সভা 
বলিঘা। গ্রহণ করিয়াছে ॥। শুকদেব বাবু আমার বিরুদ্ধে তাহাই ঝলিঘচভেল। তাহার 
মতে-_“তৃতীয় প্রমাণটীর মূলে রচিয়াছে ভান সম্বক্ষে একটি বিশেষ মতবাদ" এবং 


শি 


৪৮ শ দশন 
“অন্ততঃ একথ! ঠিক্‌ খে কালিদাস বাবুর মতটা সম্বন্ধে যথেন্ট মতভেদ কইতে পারে; 
স্বতত্রাং এন মতটী যাহার। মানতে রাজী লহেন তাহারা এই মতটার উপর নির্ভরণাল 
বলিয়। কালিদাস বাবুর তৃতীয় প্রমাণটীও গ্রহণধঘোগ্য মলে করিবেন না ॥* 
প্রকৃত পক্ষে আমি বিভ্ঞানঝাদ বা বিষঘন্ব। ডপ্র!বাদ কোনটি২ নিবিচারে আনি নাই । 
সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে বিষণভন্তাসের বিএ্রেষপের দ্বারা এই দিক্ধাণ্ডে উপনীত হটযাছি 
(পলিদ্ধান্ডটি কাণ্টেএই ) যে জ্ঞানের বিষয় সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাননিংপেক্ ন'.5, হাজ্জ গ্রাহা 
সমস্ত ধর্ম ই জ্ঞানের আকার 7 অদ্চ একটা কিছু স্বতগ্ত পদার্থ দেওয়। আছে যাচার 
অবশ্য আর নির্বচন হয় না, কেন লা নির্বাচা সমস্ত ধর্ম ই ইন্দ্রিয় গ্রাহ, অতএব ভরান।ক।র- 
মান্র। সংক্ষেপে ও যথাসম্ভব সরলডাবে আমার বক্তব্যটিব পুন্রুক্তি করিতেছি । 
বিশদ আলোচনার জন্য মুল প্রবন্ধটি প্রন্টবা ৷ 
যাহাকে আমর! সচরাচর একটি রক্রুবর্ণ পদার্থ বলি তাহার প্রত্যক্ষ হইলে 
জ্ঞানের একটি আকার হয়, কেন ল। প্রতাক্ষ ন। করিলে এ জ্ঞা-টি হয় ন৷, এবং এ 
চ্চানের সহিত অন্য এক জ্ঞানের পরিল্ষিত যে পার্থক) তাহাই এ জ্ঞা(=এর কার । 
এখন, জ্ঞানের কি আকার হইয়াছে তাহ! জান! বায় একমাজ অন্মুণ/বস।॥ স্বার। । 
অনুমানাদির আরও যে পরোক্ষভাবে ছানা যায় না তাহ! নে, কিছু অনুব/বন।য়ঘ।র। 
বাছা প।ইতেছি তাহ দ্বারাই যদি সর্বান্সীন উপপন্তি পাওয়। যাগ, তাহ! হইলে অন্ুব্যবসায়- 
দ্বারা অলরূ কিছু আকার মানিবার প্রয়োজন নাই। এখন, অগ্রবাবসায়থার। ব 
রক্তব্ণব্যহীত আন্তর কোনও রক্তবর্ণ আমর। পাই না। অগচ ভ্র'নের একটি আকার 
হইয়াছে হাও স্ির। আতএব বলিতে হুইবে বে বঠিঃস্ব রক্তুবর্ণটিট চ্যানের আকার । 
এখন, জ্ত/নাক(রকেই বহিংস্ছক্রুপে পাই ঝলিগ। স্বাকার. করিতে হুঃবে যে বহন্ত ছ্ঞা(নেরই 
বলার, অর্থাৎ (দেশ আমাসাপেক্ষ ৷ 
ধরিয়া লওয়! বাউক যে শুকদেব বাবু তৃতীয় প্রণাণ বিচারে বে সকল কথা 
বলিয়াছেন নেগুলি আমার এই যুক্তিরই প্রতিবাদ । তাহার শেষ আপন্ডিটিই আমি 
সর্বাপেক্ষা গুরুতপূর্ণ মনে করি। তিনি বলিয়াছেন অনেকের মতে বিষয়ের আকার 
ভিন্ন জ্ঞানের কোন আকার নাই। অর্থৎ অনুব্যবসায়ে আমরা বিংচেরই আকার পাই । 
এখন আমাদের প্রশ্ন হুইচ্ছেছে এই__অনুব্যবনায়ে '( বিষয় ) ঘট জানিতেছি" বলিয়া 
যে বোধ হয় তাহাতে কি বিহয়ের বোধ ও ফ্যানের _ বোধ পৃথক্‌ থাকে ? অর্থাৎ 
জ্ঞানাংশের যে জ্ঞান হয় তাত! কি বিশ্ুঞ্চভ/নের জ্ঞান এবং বিষগাংশের ঘে জ্ঞান হয় 
তাহা কি একান্ত বাহ্ছ ও একান্তে জ্ঞান-নিরপেক্ষ বিষয়ের জ্ঞান ? অর্থাৎ অনুব্যবসায়ের 
কপ কি ইঙ্াছ-_-বিষয় রহিয়াছে ও জ্ঞান রহিয়াছে ? আমাদের ত তাহা মনে হয় না। 
আমাদের মনে হয় পরস্ন্পরমন্বন্ধ বিষ ও ভ্যা্রে বোধ রহিযাছে। অর্থাৎ এখ।নে দুইটি 
বোধ নাই, তুই জসন্ৰদ্ধ পদার্থের এক বে1*ও লাই, আছে দুই সম্দ্ধ পদার্থের এক বোধ । 





দেশ আমাসাপেক্ষ কিনা ঠ ৪৯ 


এই সম্বন্ধ একান্ত” অদ্ভুত বলিয়। মনে হয়। বাবলায়ক্ষপ এছিল্তানে জ্ঞানের 
দিক্‌ আমরা পাই লা, পাই কেবল বিষয়; অতএব সে অবস্থায় জ্ঞান ও বিষয়ের সম্বন্ধ 
পাই না। জন্বব্যবসায়েই প্রপম হই দিকের বোধ হু, অপচ এমন বোধ হুয় না যে 
বিষয়নিরপেক্ষ জবান ও ভতানলিরপেক্ষ বিষ পাইয়াচি, কেন না দুটিকে এইরূপ ভিন্র 
করিয়া ধরিলে উহাদের সম্পর্কটি [ক বুঝিতেই পরি না । অপব। যদি ঝা কিম করি৷ 
ধরি তাহা হইলে উহ্ছাদের সম্পর্কটি কি উভগ্াতিরিত্তু অশ্য এক পদার্থ বা উহ! জ্ঞানই 
ব্যাপার বা উহা বিষয়েরই ব্যাপার? উচয়াতিরিক্র' পদার্থ বলিতে ইচ্ছ। হয় না। 
অতএন বলিতে হবে ঘে উছছ হয় ভ্ত্রানেরই ব্যাপার না হয় বিষয়েরই ব্যাপার । জ্ঞানের 
ব্যাপার মানিলে বলিতে হবে যে জ্ঞান বিষয়।কারে প্রকাশ পায়, এবং বিষণের ব্যাপার 
মানিলে বলিতে হুইবে যে বিধয় গুরানের আকারে প্রকাশ পায় । যে দিক্‌ দিয়াই হউক 
জ্ঞান ও নিহয়ের মধো একপ্রকার এক্যাধ্াস মানিতে ₹ইবে। আহি মুলপ্রবন্ধে 
জ্ঞানের দিক্‌ হইতে ব্যাপারটি বুঝিয়াছিলাম। বিষয়ের দিক্‌ হইতে ধরিয়াও আত্মা ও 
জগত, সম্বন্ধে, সম্পূর্ণ নূতন তবজ্ঞান হয় ত পাওয়া যাইতে পারে । কিন্ত কোন দিক্‌ 
হইতেই শুকদের বাবুর সুবিধা হইবে না, কেন না দুই দিকেই জ্ঞান ও বিষয়ের ভিন্ন 
মানিয়াও অভ্তল্লত্ব মানিতে হুইবে । আর তিনি ঘে বিষমীকারই একমাত্র আকার-__ 
এট মতের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে আমার ম্ৃবিধাই হুইল, কেন লা এ মত ও 
আমাদের মতের ভাৎপধয অনেকাংশে একই । শুদুপর্র এ মত খণ্ডন করিতে না 
পারিলেও উন্থার দ্বার৷ আমাদের মতও খণ্ডিত হয় শা, তুইটি মতই অন্ততঃ সমবলবান্‌। 

শুকদেব বাবুর দ্বিতীয় আপত্তি এই যে "কোন বিশেম্যকে যখন বিশেষণ বিশিষ্ট 
বলিয়া জানি, বিশেষণটি তখন ওঁ বিশেন্যেরই ধর্ম ৷” কিহ্য একথা আমরাও স্বীকার 
করিতে প্রস্তুত । “পুম্পটি রক্তবর্ণ ঝনিলে রক্তবর্ণকে পুস্পেরই ধর্ম বলিয়া বুঝি, কিস 
স্পা জ্ঞাননিরপেক্ষ ইহা কি করিয়। শুক্দের বাবু বুঝিলেন 2 একটা! কিছু ভ্বান- 
নিরপেক্ষ পদার্থ আছে একৎ! আমরা মুলপ্রবন্ধে বারবার স্বাকার করিয়াছি । কিনা 
তাহ। পুষ্প নছে। কারণ পুষ্প অর্থে আমরা বুঝি কতকগুলি ইন্সিয়গ্রাহা গুপ ব। 
ধর্মের আশ্রয়জূপ এক এদ্র)” । এহক্ষণ পর্সন্ত টিষচজ্ানের যে বিচার আমরা করিয়াছি 
তাহাতে ইন্দ্র গ্রাহ্য ধর্মশুলিকে আমরা জ্ঞানের আকার বূলিয়াছি ;. বর্তমানে পুষ্পর্ূপ 
আশ্রয় দ্রবোর যে বোধ ভয় তাহার যদি উপপণ্ করিতে পারি হাহা হইলে এওঁ জ্ঞান- 
বিচারে দো থাকে না । এখন, যদি আমরা বলি যে কতকলুঃলি হান্রত্রাহা পরিবর্তন- 
শীল পদার্থের সছিত সহভাবী এক অপরিবর্তনশ্টল ইন্সিয়এ্রাহা পদাথ পাইলেই এ 
অপরিবতা'নশীল পদাথটিকে আমর! সকলে এ পরিবর্তনশীল পদার্থ গুলির আজঅমরূপ 
জ্রবা বলিয়া ধরিয়া লই এবং ধরিয়া লইতে বাধ্য হই__তাহ। হইলে ক্ষতি কি? 


অভিপ্রায় এই যে হন্দ্িযগ্রাহ্তা অপরিবতনিশীল বিঘয়টিও জ্ঞানেরই আকার, কিন্তু উৎ। 
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অশরিবগনস্টল বলিয়া এবং পরিবর্তনশীল ধর্মগুলির পহুভাবী বলিয়া উৎ। এগুলির 
প্রব্যরূপ আশরয়-এছপ্রকার পরোক্ষ নিশ্চয় হু, বে নিশ্চয় নিজে জ্ঞান নহে, কেবল 
=. অর্থাৎ চিন্তার এক অপরিহাধ ভগ বিশেষ ( মূলপ্রবন্ধ প্রশ্টব্য )। 

একটি উপাহরণ দিয়! বুঝা যাউক । একটি আমকে কচি অবপ্থ| হইতে পরিপক্ক 
অবন্থ। পন লক্ষ্য করিলাম, বল যে আমটি কাঁচি অবস্থা হইতে পরিপন্ধ অবস্থায় 
পোৌছঘাছে। এখানে আমটিকে আশ্রদদ্রব্য বলিয়া কেবল-নিশ5] হয় একজগ যে 
পরিষতনশীল বর্ণরসাদি পদার্থের সহভানাক্লপে ॥৷॥৷e৷-রূপ উন্দিয়এযাহা বিঅয় 
পাউছ।ডি । ১৫৮ উন্দ্রিৎগ্রাহ্া এইজন্য যে শুদ্ধ বর্ণরল্/দির ইঞ্জরিঘ প্রতীতি হয় নাঃ 
সহভাবা 7)071017র সহিতই উচাদের ইন্সিয়প্রতীতি হয়। [ দেশের ইন্দ্রিঃপ্রতীতি 
হয না, কার" উচ্গা হশ্ররিঘগ্রাহা ধর্মের সহভাবী হইলেও বহিস্তারূপে ইহা এ'্সয়- 
এহণের ছার! *পেক্ষেত (কান্ট ডুষ্টবা ), এবং অনেক প্রলে উহা ইত্তিরিয়এ| হা ধসের 
সহভাবাও নহ্ছে, যথা অদ্ধকার প্রতীতিতেও একটি পাত্রের মধান্ব দেশপ্রতীতিচে। ] 
আশ্রয়জপ দ্রণ। প্রতীতিসম্বক্ষে যাছা বলিলাম তাহ! কান্টেরই মত। সসধিক ঝাখ্যার 
জন্য কাণ্টের First Analogy of Experience দ্রন্টব্য । 

প্টকদেব বাবু বলিয়াছেন_“স্সাবার একটী বস্তুকে পুষ্পভাবে ন। বুঝিয়। শুধু 
‘আছে’ বা “দক্তাঝান্'ভাবেও ভরানিতে পারি । এ ক্ষেত্রেও তাহ! হুইলে অরূপ যুক্তিতে 
স্বীকার করিতে চইবে যে ‘সত্তা’ বা ‘জত্তিস্ব'ও বহ্বর ধর্ম নয়, উহাও প্রকৃতপক্ষে 
জ্ঞাননিষ্ঠ 1” ইনার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই বে সত্তা! বাশুবিকই বস্তুর ধর্ম নহে, 
উহা বস্ৰুসব্বন্তীর় এক প্রকার প্রাতিভদ্ঞানের ব্যাপারমাত্র । কথাটা চাল করিয়। বুঝ 
যাউক । যখন কোন বিষণ্রে জান হয় তবন সচরাচর ‘বিষয়টি আছে? এক্থ! আমর! 
বলি না লাল ঘট প্রত্যক্ষ করিলে “ঘটটি লাল’ এই কথাই আমর। বলি। ধুম নিরীক্ষণ 
করিয়া যে অনুনান হয় তাহার সাধ্যও সচরাচর “বহিঃ'ই* বহির অন্ডিস্ব নষ্ঠে যখন ভোর 
করিয়। “লাল ঘট আছে? বা “বহি রহিয়াছে” বলি তখন আমাদের প্রকৃত বন্তবা এই যে 
প্রক্ষ বা অনুণিতিন্্প প্রথাটি বার্থ । বিষস্তের সন্তি পদের অর্থ সেখানে (ববয়- 
জ্ঞানেৰ বাথার্থা। অন্ত ঃঃ এইটুকু ঠিক্‌ কথা যে বিজ্ঞানের যথার্থ; শব্দের মর্থ ই হুইল 
বিষের অভি, সিধয়ম্ৱানের বাঘার্থে আর কিছুই আমর) বুঝি না| এখন এপ্স এই__ 

, শ্ষবদ্রানের যাথার্থাজ্ঞাল কি বিষযজান অথবা অনুবাবসায়ের মতই একপ্রকার জ্ঞান ? 

বাপার্থান্ঞান অশপ্ক্ষো সবাথার্থ্যজ্ঞানের বিচার সহ | সুতরাং অধাগার্থান্রানের 
বিডাওই প্রথমে করা যাউক। রজ্জুলপভ্রধনিরসনের পর সর্পজ্ঞানটি অববার্থ এই জ্ঞান 
কোনও লৌকিক জ্ঞানের মত নহে । “‘সর্পজ্ঞানটি অযপার্থ’ এট জ্ঞানটি আর মিপ্য) নহে, 
অথচ ইঞ্জার কি কোনও বিষ আছে? অন্য এক দিক্‌ দিয়! খরিলেও তাৎপর্য হাদয়ছম 
হইবে -লর্পটি মিথ্যা, এই জ্ঞানের ॥। বিষয় কি ? এট জ্ঞান কোনও বিষয়ের আকারে 


দেশ আমাসাপেক্ষ কিনা? ৫১ 
আকারিত নহে। এখন সর্পের মিশ্াস্বজ্ান ও সর্পন্ঞানের স্যাপার্থাজ্ঞান ইত জের 
কোন্টি গৌণ তত্বিধয় কোনও বিচার আছে কি ন; আমি জালি লা 

আমার মনে হয় ‘লাল ঘট আছে’ এই জানের অর্থ সেমন “হউটি লাল’ এট জুতার 
যাপাথ্যন্ান তজ্ছপ “সপটি মিপ্য।' এই ভ্ৰানও প্রক্কত পক্ষে ‘লর্পজ্ঞানটি অঘঞার্থ’ এইভস্তান। 
অর্থাৎ ভ্রম প্রথম হটতেই এক প্রকার ভান বিবক্টকভুরান | স্বপ্রচ ইহ? হচুুব/ বসায় নহে, 
কেন ন! অন্ুপ্যবসায়ের বিষয় আছে, বাবদায়ের বিঘয়ই অনুবাবসাণের বিষ । কিছ 
মিথ্যা্তালের নিছন্ম বিষয় ত নাইট, এমন কি উহার অধীন কোন ব্/বসায়ই নই । 
জহএব জ্ঞানের অযপার্থান্রান কোন লৌকঞ্জ্ঞানই নহে-_উহু। একপ্রকার প্রা হভজ্ঞান। 

জ্ঞানের যাপার্থজ্ঞানও অবাধার্থাভ্ঞানের সমপর্ধায়ভুন্র । অযাথার্থাজ্ঞানও ঘেমন 

অলৌকিক থাণার্থ)ভ্ঞানও তজ্প | শুধু বে বিশ্লেষণে অধাদার্থ/তান নিধিঘয় প্রতিপন্ন 
হয় বলিয়াই অলৌকিক এমন নহে, উহ এমন সহসা ঘটে বে উহার অলোঁকিকস্ব (মেন 
প্রথম ছইতেই বুঝিতে পারা যায়। এখানে রজ্ছু ছিল, এবং রচ্ছু থাকিলে এ এক 
সময়ে সর্প গাকিতে পারিত না একথাও সত্য। কিন্তু কেবল এই কারণে সর্পপ্চান 
অযপার্থ হইয়া যায় না, রচ্চুভ্তানও এ একই কারণে অবণার্থ হইতে পারে । জ্ঞানের 
উত্তরভ!বিস্ক ব। পূর্বভাবিত্বের ছার কিছু নির্ধারিত হয় না, কেন না একটি সরল কাঠিকে 
প্রপমে সরল জানিয়। পরে জলে ড্রবাইলে উহার যে বক্রত্ব প্রতীত হয় এ বক্র'ব্বের 
জ্ঞান পরভানী হলেও উত্ভাই অধথার্থ মলে হয়। সঙ্যন্ত্ানটি অধিক বলবান্‌ বলিয়। 
কেনই লাভ নাই, কেন না বল কথার অর্থ বুঝি না; হে জ্ঞানটি অন্যান্য জ্ঞানের সহিত 
সঙ্গত তাহাই অধিক বলবান্‌ একথারও বিশেব কোন মুল্য নাই, কেন না এত সঙ্গতি 
অসজতি বিচার করিবার অনেক পূর্বেই মিথ্য/জ্তান দূর হইঝার হইলে ঠিক্‌ই দূর হট 
হায়। সর্পজ্ঞানের অধাথার্থা যেমন সহসা জান! বায় তেমনই, অর্থাৎ তাহার সজে 
সঙ্গেই, রজদুভ্তানের যাথার্থ্যও জান! বায়_কোন্‌টি পূর্বে, কোন্টি পরে আলি না। 
অতএব যাপথার্থান্ঞান অন্ততঃ এট স্থলে অলৌকিক অগ্যস্থলেও অলৌকিক এইডল্য যে 
জ্ঞানের যাথার্থ্যন্ঞান্রে কে।নও বিষয় নাই ; বহ্তরতঃ জ্ঞানের যাথার্থচ্ান হুইল প্রমাণের 
প্রামাণান্তাল, এবং এই প্রামাণাজ্ঞান যে একান্ত অলৌকিক তাহা আমরা ‘লৌকিক ও 
প্রাতিভঞ্াান” প্রবন্ধে অতি বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি । 

অতএব দেখ! গেল যে বিষয়ের য/পার্থাফত্রান নিবিযিয় বলিয়াই অন্ডিক বা সত্তা 

বিবয়ের কোনও ধর্ম নভে । অন্যভাবে কাণ্টও এই মহ স্থাপন করিয়াছেন । ( তাছার 
ontological arguraent বিচার ভ্রষ্টব্য। ) 

শুকদেব বাবু বলিয়াছেন ঘে দেশের আমাসাপেক্ষত্ব বিবয়ে আম বে চতুর্থ 

প্রমাণ দিয়াছি তাহা অনেকট!| তৃতীফ প্রমাণের উপর নির্ভর করে, স্টতরাং তাহার 
জ্তিরিক্র' খণ্ডন অনাবশ্যক । মূলপ্রবন্ধটি লামার নিকট নাই । কিন্তু আমার ধারণা 


৫২ . দর্শন 


উচ্ছাতেও অনেক বিচার্গ বিষয় ছিল। কাণ্টের প্রাত কথাই পতন, এবং যা গৌণ ললিযু। 
আপাততঃ মনে চয় তাহা আবার একভাবে মুখা, অর্থাৎ তাহা ভই তেও পরের কথার 
সূচনা পাওয। ঘায়। বাচা হউক আমিও চতুৰ্থ প্রমাণের বিচার পরি্যাগ করিলাম । 
পদ্ম শ্রমাণটির বিরুদ্ধে শুকদেব বাবু যে সকল কণা বলিয়াছেন তাহ! অপ্রাসঙ্গিক 
সনে চয়। অবশ্য তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে শ্রমাণটিতে কেনও গৃঢ়ডস্ব নিহিত 
থাকিতে পারে যাহা তিনি বুঝেন নাই । সেষ্টজল্ক ভাঙার (বিচারের উপর পুন[এচার = 
করয়৷ আমি আমার ( প্রকৃত পক্ষে কাণ্টের ) বক্তরব)টি আর একবার ভাল কারয়া বলি। 
প্রমাণটির উদ্দেশ্য হইল যে বাম-দক্ষিণরূপ দৈশিক ০1৫০ বস্তু লিষ্ঠ ধর্ম নঙে। 
কারণ যখন বাম হত্তটি দর্পণের নিকট ধরলে উহা দক্ষিণরূপে প্রতীয়মান হও] সত্বেও 
এ শ্রা্িবন্ঘটিকে আমার বাম হস্তই বলি তখন স্বীকার করিতেই হঈণে যে দক্ষিণত 
বা বামত্ব হস্তনিষ্ঠ ধর্ম নতে। দর্পণে আমর মুখের প্রতিবিম্ব পড়িলে তন্তন্ঞ এমি 
বলি বে উহা আমারই মুখ। তজ্ঞপ বামহস্তের যে জ্রতিবিশ্ব দর্পণে পড়িমাছে উহাকে 
বামহ্স্তাই বলি। বাম হুত্তের বর্ণ ও অন্যান্য ধর্মগুলি প্রতিবিদ্বরূপ দক্ষিণ তত্তে রহিয়াছে, 
কিছ্যু বামকরুপ দৈপিক ধম টি এ প্রতিবিষ্যে না, উহাতে বরং দক্ষিণবরূপ বিপরীত 
ধম” রহিয়াছে । ধনের ভেদ সত্বেও কি কারয়া বিদ্ব ও গ্রতিবিদ্বকে একই পদার্থ 
বলিতে পারি? আপত্তি হইতে পারে একটি কচি আম পরিপক্ক হইলে ত কচি আমও 
পরিপক্ক আমের ধর্ম ভিন্ন হওয়া সত্বেও একই আম রহিয়াছে বলি । কিহ্য আমাদের 
উত্তর এই যে বিশ্ব ও প্রাতিবিস্বের এক্য উহ! অপেক্ষ। অনেক বেশী খনিষ্ঠ । বিদ্ব- 
প্রতিবিশ্ব স্থলে একান্ত এক্যই নিবক্ষিত। আমরা বলি আমার মুখই আমি সতা দেশে 
ন। দেখিয়া নিথ্যা দেশে দেখিতেছি। অর্থাৎ দুইএর মধ্যে যাহ। কিছু ভেদ তাহা প্রথম 
হইতেই মিথ্যা ঝলিগ্লা অগ্যান্ত করি । 
পুনরায় আপত্তি হইতে পারে, প্রতিবিদ্বের স্মানরূপ দেশও ত ভিন্ন । উত্তর এট 
থে এ ভিমস্ক সত্বেও যখন প্রতিবিস্বকে বিশ্বই বলি তখন স্বীকার করিতে হুটবে থে স্যানও 
বহর ধর্ম নহে । বশ্বতঃ দেশের যে কোন প্রকার ভেদই অবস্তুনিষ্ঠ, কোনটাই বস্তুর 
ধর্ম নঞ্ছে; তাহার দক্ষিণত্ব ও বামত্বরূপ প্রকার ভেদের নিচারই কাণ্ট, এই প্রমাণে 
করিতেছেন। পুনরান্ আপত্তি হইতে পারে বিদ্ব ও গ্রতিবিম্বের মধ্যে আয়তন ও আকার- 
কূপ দৈশিক প্রকারের ভেদ ত লাই । উত্তর এই যে তাহাতে কিছু আসে ঘায় না, অর্থাৎ 
তচ্ছার৷ প্রমাণিত হয় ন! যে এগুলি বন্নিষ্ঠ। কি করিয়া অফ্কৃতভাবে কতকগুলি দৈশিক 
প্রকার বিশ্ব ও প্রতিবিম্ব উত্তয়েউ পাকিয় যান তাহা দেশেরই এক অভিনব ধর্ম। 
বলিয়াছি বন্তঃ দেশের যাবতীয় প্রকার ভেদই অবস্তুশ্ষ্ঠি। কোন বস্যুর দেশ 
তালার . রূপরসের মত তঙ্লিষ্ঠ ধর্ম নহে, কেন না বস্তুর রূপরসাদির মধ্যে পরল্পপর যে 
সম্পর্ক উহাদের সহিত তাহার দেশের সম্পর্ক সেরূপ নহে__-রূপরসাদি দেশস্র ব্যতীত 


দেশ আমাসাপেক্গ কিনা? ৫৩ 


কল্লনাট কর। যায না, কিন্ত দেশকে অনাঘাসে রূপরসাদিবিঠ]ন কল্পনা করা হা । স্মাবার 
রূপরসার্দর সহিত কুটস্র বন্বটির যে সম্পর্ক দেশের সহিহ তাহার সম্পর্ক একেবারে 
বিপরীত । আতএন দেশ বস্ত্রনিষ্ঠ পদার্থ নভে । 

ষ্ঠ প্রমাণে বিরুদ্ধে শ্টকদে+ বাবু যাহা বলিয়াছেন হাতার স্লেকথানি আমি 
বুঝিতে পারি নাঃ । আমি বলিযাভিলাম “দেশের অপবোক্ষ প্রহাঠি ইন্দ্রিয়লক্ধ নহে” 
এবং যাহার অপরাক্ষ শ্রহাতি ইন্স্রিঘলরূ _ঠে তাহাকে আমান্রলেক্ষ বলা বায় না।” 
অপরোক্ষ প্রতীতি দু প্রকার ইন্দ্রিয়সলিকর্ষগ্য ও উজ্জিয়্গ্য, উভা ত আমি মালিয়াউডি, 
কারণ মুলগ্রীনন্কের শ্রাপমেই আমি দেখাইয়ডি যে অপরোক্ষ প্রতভীতি হয় অপারোক্ষ 
জ্ঞাননিশ্চয, লা হয় অপরোক্ষ কেবল নিশ্চয় । ই হুইতে কি করিয়া সুকদেব বাবু 
সিন্ধান্ত করিলেন যে “শ্রতরাং দেশের অপারাক্ষপ্রতীতি চল্সিঘলক্ধ নহে না বলিয়। 
€কানিদাস বাবুর) গলা উচিত দেশের আলসারক্ষ ভান হয় ন!” তাহা বুঝিলাম না। 
জ্ঞাননিশ্চয় ও কেবলনিশ্চ:য়র পার্থক্য যে মানয়াডে তাহার পক্ষে অসঙ্গতিট। কোথায় ? 
৫৮ পৃষ্ঠা ভিহাব অনু/চছদে আমে ফি বলিযাডি ভাহা মনে লাই । হয় জামার অন্তরাতে 
কোন ভুল হইয়। গিয়াভে =| হয় গুকদেব বাবুঈ ভুল বুঝিবাচেন। আমি ইন্ডিজ) 
প্রতাক্ষ মানতে প্রন্যাত নহি - একথা (নশ্চয়ঃ ঠিক্‌ নহে । 

শুকদেব বাবুর প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে যাহা বলা! হুইয়াডে তাঙ্কার বিরুদ্ছে 
আমার দুইটি কপ! বলিবার গঃডে 1 যদি বিচারে প্রতপন্প তয় যে দেশ আমানিরপেক্ষ 
নহে তাহা হইলে কি উহাকে আমাসাপেক্ষ নলিব না? অবশ্য উহ অনির্নাচাও হক্টতে 
পারে। কিন্তু লৌকিকজ্ঞান ব্যতীত প্র'তিভদ্ঞান স্বীকার করিলে কি আমাসাপেক্ষস্ 
বিষয়ের স্র্থ কিছুটা বুঝ! যায় না? মুলপ্রবন্ধে ত আমি জ্জঞাননিশ্চন্ত ও কেবল নিশ্চয়ের 
পার্থক্য করিয়াছি। তাহা সতা হইলেও কি সামাসাপেক্ষৰ কপাট৷ একান্ত প্রলাপ 
বলিয়৷ মনে হয়? তাহা ছাড়: যোগদর্শনে কাল ও দেশকে যে বিকল্পমাত্র বল৷ হইয়াছে 
তাছ। কি একান্ত অসম্ভব ? 

দ্বিতীয়তঃ ভ্রমপ্রতাক্ষের বিষয় আসাসাপেক্ষ এইটুকু ও বদি শুকদেব বাবু (মানুন 
বালা মামুন) বুঝিতে পারেন, তাহ হইলেই হথেষ্ট ছষ্টল। কি করিয়া বহিবিষয় 
( তাহা মিপা। হউক না কেন ) আন্তর তইতে পারে উহা যিনি হদয়জ্জম করিয়াভেন- 
যিনি ইহ! বাতুলোক্তি' বলিয়া উড়াইতে দিতে পারেন নাই তাহারা কল্পনাশক্তি 
অনেকখানি । দেশের আমাসাপেক্ষস্ক আমিও হ্কদচঙ্রন করিতে পারি নাই; তবে 
তাহার সূচনা যে আছে ইহ! বৃকিতে পারি । শুকদেন বাবু মিথ্যা বছিবত্তর আমাসাপেক্ষত্ব 
বুঝিলেও দেশের বেলায় তাহ! বুঝিলেন =| কেন ? সত্য মিথা। প্রভেদের চন্য কোণায় 
কল্পনায় বা চিন্তায় গোলমাল বাঁধিল দেখাইয়! দেওয়া প্রয়োজন । 





উপনিষদ এবং সূর্তিপূজা 
উীবসম্ভকৃমার চট্টোপাধ্যায় 
উপনিষদে নিরাকার ত্রহ্মের উপদেশ আছডে। এদন্য আজকাল কপ! উঠিআাছছে 
বে ঈশ্বরের মৃতি নির্মশে করিয়। পৃত। বর! উপনিঘদের মতের বিরুদ্ধ । কিছু উহা 
যথার্থ নহে । উপনিধদে কোথাও মুস্তিপূজ। নিষেধ কর! হয় নাই । অধিকদ্ব উপনিধদে 
ইহা বলা তইঘাছে যে ব্রঙ্গাকে বাকে প্রকাশ করা যায় না, মনে চিশ্টা কর] ঝা না, 
হুতরাং ঝাহ। কিছু উপাসনা! করা যায় তাহা ব্রহ্ম লছেন। কেহ যদি মনে করেন, 
“আমি ব্রঙ্গের কোনওকপ মৃত্তি নিসাণ করিয়া পু! করি না, তীহার উদ্দোশ্যে স্তস বা 
কবিত। পাঠ করি, মন মনে ভাহাক্ষে চিন্তা করি, স্থতরাং আমি তিক ক্রঙ্গেরট উপাদন। 
কণি,” তাহ। তলে ঠাঠার বুঝিবার ভুল হউনে । ব্রঙ্গা অনন্য, অভিশ্থনায়, এচচ্য 
সাহার উপাসনা করা সন্তব নাহে। যে ব্যক্তি ব্রক্ষের একটি মুক্তি নির্মাণ করিয়া পুজা 
করে দেও বেমন যপার্থ ত্রগ্গাকে পৃ) করে না, সেইরূপ যে বক্র ভাঙ্গার মনে আলগা 
সন্বহ্ধে কোনও ধারণ। করিয়া স্তব স্কি পাঠ করে, বা ধ্যান করে, সেও বাথ ত্রশ্থোর 
উপাসন। করে না। যথার্থ ক্রঙ্গের উপাসন। কর সম্ভব নয়। উপাসনা করিলেই 
কোনও একটি বস্তুকে ব্রক্গা মনে করিয়। উপাসনা করিতে হটবে,_-ত15। একটি মুখ 
হউক, অথ) একটি মানসিক ধারপাট হউক । 
কেনোপলিষদ বলিয়াছেন যে চক্ষু বাক্য বা মন হারা ব্রঙ্গাকে তাহপ কর! যায় না 
ন তর চক্ষুরগচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছঠি নে। ম”১,- ( কেন ১৩) 
ধাহাকে উপাললা করা হয় তিনি ত্রক্ষা নেন, 
নেদং যদিদমুপ।সতে । 
কেহ যদি মুর্তি নির্মাণ করিয়া উপাসনা করেন তাহা হষ্টলে তিনি ত্রত্মোর উপাসনা 
করিতেছেন না, কারণ ত্রক্মকে চোখে দেখ! যায় না, 
যচ্চক্ষুষ৷ ন পশ্যতি যেন চক্ষ,ংযি পশ্যতি। 
নেব ত্ৰক্ম৷ স্বং (বিন্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ( কেন ১৪০) 
প্ৰাহাকে চক্ষুর দার৷ দেখা যাত না, বাহার শক্তিতে চক্ষুকে দেখা যায় ( চক্ষুর 
দৃষ্টি ক্রিয়া উপলব্ধ হয় ), তাহাকেই ব্র্গা বলিয়। জানিবে, ধাহাকে উপাসন। করা ছয় 
তিনি জ্রশ্ষম নহেন 1” 
এই ভাবে কেনোপনিঘদ বলিলেন বে বাহার! সাকারের উপাসনা করেন তাহারা 
অন্মের উপাসনা করেন না । কিহ্য কেনোপনিধদ ইহাও বলিয়াছেন বে হারা নিরাকারের 
স্টপাসন। করেন তাহারাও ব্রক্ষের উপাসনা করেন লা, কারণ যাছারা নির/কারের উপাসনা 
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উপনিহদ এবং মৃত্তিপৃজ্। ্ ৫৫ 
করেন তাঙারাও তাঁহাদের “মনে ত্রহ্মক্ে চিন্্। করিয়। উপাসনা করেল, কিছ্য ব্রাক 
চিন্তা করা যায় ন! । 

হন্মনসা ন ঘনুতে যেনাহুর্মলোমতং ॥ 
ভদেব ব্রহ্ম ত্র বিদ্ধি ন্দেং যদিদমুপাসতে 1. ( কেন ১১৫) 

“যাহাকে মনের প্বার৷ চি'্ত। করা যায় না, বাছাব শক্তি: মনকে চিন্ঞা করা যায় 
তীহাকেই ব্ৰহ্ম বলিয়া জানিও, যাঙাকে উপাসনা কবা যায় তিনি ত্রপ্ধ নহেন ॥” 

ব্ৰহ্ম অনন্ত । আমাদের মনের স্বার। যাত! চিত্ত। করি হাহা সান্য ॥ লুহরাং 
আমর! মনের ত্বারা বাহ। চিন্ত! করি তাহ। ব্রা সতেন। 

স্টপনিঘদ নলিয়াছেন পনেদং যদিদিমৃপাসঙেণ_হইহ। হট(ত লিস্কান্ট করা যায় না 
ঘে উপনিষদ মুর্তিপুজা নিধেধ করিয়াছেন । এই বাকো কোনও নিষেধের কথা নাই, 
কেবল আপোর স্বরূপ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া চট্য়াডে। উপাসন। করিলেই একটি 
সান্ত নস্বাকে উপ।সন! করিতে হুইবে, তাহা একটি স্কুলমুর্তিট হুউ+, অপব! সৃন্মম মানসিক 
ধারণাই হউক । যদিও উপালিত বস্তরটি ব্রহ্ম লছেন, তপাপি উপাসনার প্বারা চিত্ত স্থিব 
ভয়, নির্মল হয়, এজন্য উপাসন৷ ত্র্মোপলক্ধির লগায়ক । এজন্য উপনিষদে পিভিন্ন 
বস্তুকে ত্রশ্থা বলিয়া উপ।সনা করিবার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে প্রচীক- 
উপাসন। বলা হয় । 

মনে। ব্ৰহ্ম ইতি উপালীত ( চান্দোগ্য ৩৷১৮৷১ )। 

মনকে বত্রন্মা বলিয়া উপ৷সন| করিবে । ব্রঙ্গা সুমন, মনও সৃনন। মন ও অ্রশ্মোর 
অধো এই সাম্য লক্ষ্য করিয়া মনকে ব্রক্ষ বলিয়! উপ'সনা করিবার বিধান দেওয়া 
হটয়াছে। এট প্রকার উপাসনার দ্বার! সুক্ষমবহ্তকে ধারণা করিব।র শতব্তি' হয়। 
পূর্বোদ্চূত বাকোর পরেই বল! হইয়াছে যে আকাশকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসন। করিবে । 
আকাশ ত্রক্মোর গ্যার সর্বগত, শৃক্ষ: এবং উপাধিষ্বীল, এজনা আকাশকে ব্রহ্ম বলিয়। 
উপালনা করিবার উপযোগিতা আছে। 

লতাকাদ-জাঝলের উপাখ্যানে (ছাদ্দোগা উপনিহদ ৪1৫, ৬, ৭.৮) পূর্ব 
পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণদিকৃকে ত্রন্ষোর প্রকাশময় অংশক্ঞপে উপালনা করিবার কথা 
আ।ড 7; পৃপিবী, জস্তুরীক্ষ, স্বর্গ এসং সমুভ্রকে ব্রঙ্ষের অনস্তবান্‌ অংশরূপে উপল 
করিবার কথা আছে; অগ্রি- সুপ্্য, চন্দ এব’ বিছাকে ব্রহ্মের ক্যেহির্মঘ অংশরূপে 
উপাসনা! করিবার কথা নাছে ; প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র এবং মনকে ত্রক্ষোর আবুহনব-ন্‌ 
আংশরূপে উপাললা করিবার কথা আছে। পরিশেষে উক্ত হুইয়াচডে যে এইভাবে 
উপাসনা করিবার ফলে সত্যকাম ত্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়।ছিলেন___গুরু তাহাকে দেখিত 
বলিলেন__ব্রগ্মধিদ্‌ ইব লসোম্যভাদি (ছান্দোগ্য ৪1৯৷২)। পরবর্তী উপাখ্যানে 
(উপকোসল কামলাগনের উপাধ্যানে ) সূ্ামগুলবর্ত্তী পুরুষ, চক্দ্রমগুলমধা বত পুরুষ, 


৫৬ e দৰ্শন 


বিছান্মগুলনন্তা পুরুষ এবং চক্ষর্মবানর্ী পুরুধের উল্লেখ আছে এবং ইহাদের উপালন! 
করিয়! ত্রক্মজ্ঞান লাভ করিবার কথ! আছে। 

উপনিঘনে কোনও কোনও স্থলে কেবল ব্রহ্মাকে উপাসন। করিবার কথা আচে, 
কোনও বস্যকে ব্রহ্ম বলিঘা উপাসনা করা হইবে চহা বল! হু নাচ । যথ। যুণ্ডকে_ 

উপাসতে পুরুষং যে হাকামাঃ তে শুক্রমেতদতিবর্তপ্তি ধীরাঃ € মৃগক ৩২১) 
প্যাহার। নিঙ্গামভাবে ব্রচঙ্গার উপাঁণন করে হাহাতা সংসার অতিক্রম করিতে পারে ৮ 

আমরা পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে উপনিষদ বলিয়াছেন যে বাহাকে উপ/দন! 
কর! হয় তিনি ব্রা নহেন, “নেদং যদিদমুপাসতে ।” শ্তরাং উপনিষদ এক স্থানে 
বলিয়াছেন যে ব্রঙ্গাকে উপাসনা কর যাল্প না, আবার অন্য শ্মনে অ্রহ্মকে উপ।সন। করতে 
বল৷ ॥ইয়াডে । উপনিমদের এই দুই মংশ কি পরস্পর বিরোধী ? লা, তাহা নতে। 
যদিও অক্ষর যথার্থ স্বর্ূপাক উপালনা করা হায় না (কারণ তাহাকে মন দ্বারা চিন্ত! 
করা যায় না, নহ্জদয়ে ধারণা কর। যায় লা), তথাপি কোনও বাহা বস্তকে ব্রহ্ম বলিয়া 
উপাসন। করা যায়, অথথ ত্রহ্মা সন্বদ্ধে মনের মধো একটি ধারণ। করি তাঙাকে উপাসনা 
করা ঘাঘ। মনের মধ্যে ব্রহ্ম সন্থন্ষে ধারণা করিয়া উপাসনা করিলে সে ধারণ। লাকারও 
হইতে পারে, নিরাকারও হইতে পারে। বলা বাহুল্য, নিরাকার অপেক্ষা সাকারের 
ধারণা সহজ এবং স্বাভাবিক । এ জগ্ঠ দেখা যায় যে সীাহার। সাকার উপাসন/র বিরোধী 
তাছারাও ব্রহ্মাকে উপাসনা করিবার সময় তাহার চরপতলে প্রণাম করেন, তাহার শ্রীসঙ্গ 
মুখের উল্লেখ করেন । 

যাহার দৈর্ঘ আছে প্রস্থ নাই তাহাই জ্যামিতির (রথ।। বল! বাত্ল্য এপ 
রেখ। কেহ আকিতে পারে না । অপচ রেখ! ন। আ[কলে জ্যামিতি শেখা বায় না। 
অগতা। কতকট। রেখার চ্চায় একটা পদার্থ আকিতে হয় এবং আহাকেই রেখা বলিয়া 
ধরিয়া লইলে জযামিভি শেখা বায় । সেইরূপ ত্রক্মকে চোখে দেখা যায় ন), মলে চিন্ত। 
কর বায় না। এরূপ ত্রক্গাকে উপসেন! করাও যায় না। অথচ অ্স্থাকে উপাসনা =। 
করিলে ব্রক্ষভরান লাভ কর! বায় না। অগত্যা কোনও একটী বত ব! ধারণাকে ক্রম 
মনে করিয়া উপাসল/ করিতে হুয়। উপনিষদ এইভাবেই অঙ্কে উপাসনা করিতে 
বলিয়াছেন । যেখানে কেবলমাত্র এইরূপ উল্লেখ আছে বে অ্রক্মকে উপাসনা করিতে 
হয়নে ( যথা, “উপাসতে পুরুষং যে হুকামা২৮ ), অথচ কাহাকে ব্রক্গা বলয়! উপাসন। 
করিতে হুইবে তাহার কোনও উল্লেখ নাই, সেখানেও বুঝিতে হইবে যে উপনিধদের 
উদ্দেশ্য এই যে কোনও দ্রব্য ব৷ ধারণাকে ব্রহ্ষ। বলিয়। উপাসনা করিতে হইবে। 

"বপ্রতীকালম্বনান্‌ নয়তি ইতি বাদধরায়ণঃ” ( ভ্রক্মসূত্ত ৪৩:১৫ ) এইট সূত্রে বল৷ 
হইয়াছে বে ব্বীহারা প্রতীক উপাসনা করেন তাহার! ( দেবযান পথে গমন করিয়া ) 
স্বক্ষকে প্রা্য হন না) ছান্দেগ্য উপনিষদে উক্ত: হইয়াছে যে যাহার! নামকে তরঙ্গ 
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বলেয়। উপাসনা করন, নশ্মি ঘতদূর আছে, তাহারা ততদূর পর্মস্ত ইচ্ছানুরূপ প্রান্ত 

ছইতে পারেন (“স যো নাম ভ্রক্ম ইত্যুপান্টে যাবল্লান্রে। গতং তত্রান্য যপাকামাচারে 

ভবতি” ছান্দেোগ্য উপনিষদ -৭।১৷৫ )। তাহার পর বাক্য, মন, সঙ্কল্র প্রভৃতিকে বর্ষা 

বলিয়৷ উপ।সন। করিলে কতদূর পতি লাভ হয় তাহা! বণ হইয়াছে । শঙ্কর ও রামানু 

পূর্বোক্ষ,ত ৪1২1১৫ সূত্রের ভাষ্যে এইই সব প্রতীক উপ।সকদিগের কপ! উল্লেখ করিয়াছেন । 
এই সূত্রের ভান্যে আচার্থ। শক্ষর বলিয়াছেন 

বো ছি ক্রক্ষকরতুঃ স ত্রাহ্মম্‌ এন্রম্‌ আসাদেৎ. ইতি ল্িন্যতে, "তং যপ। যথা 
উপালত্রে তহএব শুনি ছতি ক্রুতেঃ । ন তু প্রতীকে অঙ্গাক্রহৃহম্‌ অস্তি। প্রতীক 
প্রধান্থাঙ উপাসনপ্ত । 

“বে উপাসক ক্রক্ষকে চিন্ত। করে সে ত্রস্থোর এব প্রাপ্ত হইবে ইজ। যুক্তিযুক্ত । 
কারণ বেদ বলিয়াছেন_রতাহাকে যে যেভাবে উপাসন। করে তাহাই হয়। প্রতীকে অ্রক্ষেত 
চিন্তা হয় না। কারণ প্রতীক উপাসনায় প্রতীকেরই প্রাধান্য ।” যেখানে লাম, বাক্য, 
মন প্রভৃতি বস্তাকে শঙ্গা বলিয়া উপাসনা করা হয় সেখানে এই মন্তব্য প্রধোভা । কিন্ত 
যেন্বলে জীকৃষ্ণ, রাম, শিব বা দুর্গার মুর্তি নির্মাণ করিয| পৃঙ্গা করা হয় সেন্ছলে এই 
মন্তব্য প্রযোজ্ঞা নহে। বে ব্যক্তি মনকে বর্ষা বলিয়। উপাসন! করে সে মলের কথাই 
চিন্তা করে। কিহ্য বে বান্তি, ঈশ্বরের কোনও মৃত্তির উপাসনা করে লে ব্যক্তি এ 
মুক্তির মধো যে শিলা, ধাতু ব! ফৃত্ডিক্া আছে তাহার কথ। চিন্ত। করে না, সর্বজ্ঞ সর্ব- 
শক্তিমান ঈশ্বরের কথাই চিন্ত। কবে। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নৃষ্তির পৃজ্লা করে 
তাহার মনের ভাব এবং যে ব্যক্তি নিরাকার ঈশ্বরের পূঙ্ করে তাহার মনের ভাব, 
একই জাতীয়, সাধারণতঃ প্রথমোক্ত' ব/ক্তির আগ্রহ কিছু অধিক হুয়, এইমাত্র প্রভেদ । 
ম্ৃতর।ং যে ব্যক্তি নিরাকার ঈশ্বরের পুল। করে তাহার হয় যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সুতির 
পৃণ্র4 করে সে বাক্তিও দেবযান পথে গমন করিয়া ব্রক্মা লান্ত করিবে এরূপ সিদ্ধান্ত 
করাই যুক্তিলঙ্গত । পূর্বোদ্ধ,ত ব্রহ্ষসুত্রে থে উদ্দেশ্যে পপ্রতীকালম্বন” শন্দের ব্যবহার 
হুঃয়াছে তাহ) বিবেচন। করিলে ঈশ্বরের নূরততিপূজকগণ এ শব্দের উন্দিম্ট হইতে পারেন 
ন। ইহা সহজেই প্ৰতীত হয় । 

উপনিবদের সারগাগ গীতাতে সংগৃহীত হুইগাছে ইহাই আচার্য্যগণের সিদ্ধা স্ত। 
গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে দেখা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ বুত্তিপূজকগণের শ্রেন্ঠতা খ্যাপন করিয়াছেন 
দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথম শোকে. অর্জন কৃষকে জিন্তাস। করিতেছেন, “তে ভগবল্‌, 
যাহারা এইরূপে সর্বদা আপনার চিন্ত) করেন, ভাহার। শ্রেষ্ঠ যোগী, অথব। যাচার। অক্ষর 
অব্যক্তের (তরঙ্গের স্বরূপ ) উপাসনা করেন, তাঠার। শ্রেষ্ঠ ?” - ইহার উত্তরে ভগবান 
বলিয়াছেন, উভয় প্রকার উপাসকই আমাকে প্রাপ্ত হন। কিন্ত যাহারা সাক্ষাৎ আমার 


"= উপ(সনা করেন তাহারা সহজে আমাকে প্রাপ্ত হন, যাহার। অব্যক্ত হেক্সোর উপালন। 
8--8$901” 
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করেন তীঙাদের কষ্ট অধিক 1” নবম" অধ্যায়ের ২৫ শ্রোকে ভগবান বকিযছেল যে 
বাজ/বা দেবতা শুভাতির পৃ করেন তাহারা দেব?! প্রভৃতি প্রাপ্ত হুন, যাহার) ভগবানকে 
পুজা করেন তাহ।রা ভগবানকে প্রাপ্ত হল। পরবর্তী -২৬ শ্রোকে ভগবানকে পুজা 
করিবার প্রণালী উক্ত: জুটয়াচে, পর পুষ্প কল জল প্রস্তুতি ভক্তিমপূর্বক ভগবানকে 
অর্পণ করিলে ভগবান তাছ। গ্রহণ করেন। স্বতরাং এখানে যে মৃস্তিপুক্জাকে লক্ষ্য 
কর! হইথাছে তাভাত সঙ্দেছ লাই, এবং মুত্তিপুজা করিয়। যে সাক্ষাৎ, ভগবানকে লাভ 
ঝরা বায় তাহাও স্পন্টভানে বলা চটঃচ।ডে। শঙ্করাচার্য। এবং রামান্ুজ উভয়েই অ্রক্ম- 
সূতের ভাব্য প্রণয়ন করিয়া উপনিধ্দকে শ্োষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া যছণ করি।ছেল, অঞ্চ 
উত্য়েই মুস্তিপৃজা করিয়াছে সাত রাং "“অপতীকালম্বনান” € ত্রক্ষসূত্র ৪।৩।১৫ ) এই 
শব্দ যে মুস্তিপ্ূককে লক্ষ্য ক্রিয়া বল! হয় লাই এইরূপ সিঞ্চালঃ করাই যুক্তিযুক্ত । 
চৈতন্য এবং তুলসীদাসও মূর্ত্িপুজ। করিয়াছিলেন এবং তাহর। যে ষ্টান্বর লাভ করিয়া- 
ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাছ । অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে রামপ্রসাদ এবং রামকুষ্ণ 
পরমহংস মুস্তিপু। কারয়াই ঈশ্বরলাড করিয়াছিলেন। আরও অনেক বিখ্যাত এবং 
অধ্যাত সাধকও সুস্তিপৃ্ত! করিয়া! ঈশ্বর লাভ করিয়াছিলেন হু স্থৃবিদিত। নিরাকার 
ব্রহ্মের উপাসন। করিয়া অ্রক্মলাভ করিয়াছিলেন এরূপ সাধক আজকাল অতিশয় দুর্লভ _ 
প্রায় নাই বলিলেও চলে। উপনিষদ মুরতিপুজার স্পষ্ট উল্লেখ না পাকিবার কারণ 
এই বে সেই যুগের মানবদের মানসিক শক্তি অতিশয় প্রবল ছিল, মুক্তির সাহায্য 
বাতীতও অহ্মোল।লন। করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল, মানসিক শক্তির হ্রাস ছওঢার 
দরুণ আপ্কাল মুর্তিরূপ আলন্বনের প্ররোজন আছে: 


DD) 


